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ভ্ামিক। 


পৃথিবীতে যে-সযস্ত ভাথার আদিম রূপ নির্ণয় করা যায় এবং আদিম ঝাপ থেকে 
বতমান অবস্থায় উপনীত হবার ক্রমধারাগুলে। সর্বাংশে আবিফার করা যায়, আরবী ভাঘ। 
তাদের মধ্যে অন্যতষ | অনেক তাঘার আদিম রূপ শিশ্চিহ্ন হয়েছে আবার অনেক ভাষার 
আদিম রীপের সঙ্গে আধনিক ক্মপের ক্রমধারা সুপরিস্কট নয় । কিন্ত আরবী ভাঘার 
ক্ষেত্রে এ কথাটি মতা নয়। বিশেষ করে ইসলামের আবির্ভাবের সবয় থেকে বতনানকাল 
পর্যস্ত আরবী ভাঘার বিকাশ এবং বিস্তার এত স্ুচাকরনপে স্পষ্ট এবং উজ্জুল যে, সহজেই 
সেইযূগ থেকে আরম্ভ করে আজকেব কাল পযন্ত আরবী তাঘা ও সাহিত্যের স্পট বর্ণনা 
দেয়৷ মোটেই জটিল হয় না। 


ধর্মীয় কারণে কোরআন শরীফ এবং তার ব্যাখ্যার সূরগুলো এবং সঙ্গে সঙ্গে 
হাদিস ও তার ব্যধ্যার সূত্রগুলো বর্তমানকাল পধন্ত ভাঘার দিক থেকে সহজেই মানূঘের 
বোধের আয়ত্তে এবং সম্ভবত এই কারণেই এবং ধনী আবেশের কারণেত বটেই, 
আষাদের দেশে আরবী ভা ও সাহিতোর চর্চা বলতে ধর্মীয় সাহিতোর চ৮। বোঝায় 
এবং আমাদের মাদ্রেস। এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আরবী ভাঘ। ও সাহিতে)র সাধনায় যার 
যত তারাই সবগময় গুরুত্ব দিয়ে আসছেন ধর্মীয় সাহিত্যের উপর । কিন্তু সংস্কৃত ভাঘা 
এবং সাহিত্য যে অর্থে একমাত্র একটি অতীত যুগের স্রাক্ষর বহন করছে, আরবী 
ভাঘ। ও সাহিত্য শুধূমাত্র সেই অর্থে একটি কালকে বহন করে নেই, তার অগ্রগতি 
ধর্টেছে এবং বিবিধ প্রকার পরিবর্তন ঘটেছে ! 


ইসগামী]সাহিতা আরবী সাঁহিতোর একটি বিয়াট' অংশ, কিন্তু' তারও একটি 
ক্রমধার। আছে এবং পরিবর্তন-ধিপি আছে। খোলাফায়ে ক্সাশেণীনের সময় ধায় 
সাছিত্যের যে তাৎপর্য নিরাঁত- হয়েছিল, ধর্তগানকানে সেই তাৎপরধ্গুলে। নতুযর্ভাবে 


৮ 


পন্ধিধতিত হয়েছে । আবার যোতাজিলাদের সময় স্তুপ যৃতির সাহা কোরআনের 
ব্যাথ্য। উপস্থাপিত করবার চেষ্ট। হয়েছিল । 

মানুঘের চিন্তা কখনও একটি বিশেখ বিবেচনার চিন্ধফান। অুবন্ধ থাকে না, পে 
নতুন নতুন বিবেচনার যধাদিয়ে অগ্রসর হতে চায় । সেই কারণেই দেখি আরবী ভাঘার 
বিভিন্ন যুগে বিভিনু তাৎপষে ধীর সত্যকে উপস্থাপিত কর) হয়েছে, এই ইতিহাসও 
একটি বিয়াট ইতিহাস! আমাদের দেশে ছতাগ্যক্রষে এই ইতিহাসের সবগ্র আংশকে 
আমর] শিখি না, ষধ্যযগের অংশকে শুধষাত্র আমাদের আগতে আনি! আমাদের 
বাদ্রানাগুলো৷ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এর আরবী পাঠ্যসুচী পরীক্ষা! করলেই আমার কথার 
সত্যত। প্রযাণিত হবে। 

এশছাড়। আরবী সাহিত্যের বিরাট একট আধ্লিক বগরয়েছে। আয়বী ভাঘা- 
ভাঘিগণ বিভিন সহয় ইউগরে!পীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাবে সম্পকিত হয়েছেন, প্রধাদত 
করাদী এবং ইংরেকী সংস্কৃতির সঙ্ে। সেই সংস্কৃতির ছাপ তাদের তাঘার এবং সাহিত্যে 
ধর। পড়েছে । এই বিরাট সাহিতোর সঙ্কে আমাদের দেশের আরবীশিক্ষিত পঞ্ডিতঙের 
বিশেষ ফোনও যোগাযোগ নেই । এই যোগাবে।!গ ন। থাকার ফারণ ইতিহাসিক । 


যোঘসযুগে ভায়তবর্ছের বিভিনন স্থানে আরবী চর্চার কেন্দু স্থাপিত হয়েছিন। 
সেইপমন্ত কেলো প্রধান শিক্ষণীয় বিঘয় ছিল ইসনাবধর্ন | প্রধানত দ্বাঙ্বনৈতিক কারণে 
এবং অংশত ধর্ীন কারণে যোঘলযূগে আরবী পিক্ষার অর্থ ধর্মীয় শিক্ষাই বোধাত। 
অনা ধর্বাবশস্বীর প্রতিপক্ষ হিসেবে রা্রীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠ। অর্থনের একমাত্র উপায় ছিল 
মুসনমান (হসাবে চিত হওয়।। 
বটি আমলে একই এ্রতিহা প্রবহষান রইল । ব.টিশরাও এদেশের জনসাধারণকে 
রাজনৈতিক ১বাধের প্রতিষ্ঠার স্থযে।গ ন। দিয়ে ধর্মীয় চিন্তায় এবং অনুশীলমে তাদেরকে 
ব্যাপূত রাখলেন। পাকিস্তানী আষলে পুপালে। ্রতিহ্যই সববিত রইল। 


বর্তযানে ম্বাধীন বাংলাদেশে আযানের স্থযোগ এসেছে আরবী ভাঘ! এবং সাহিতাকে 
সবগৃভাবে আনার এবং যতট। সম্ভবপর পরিপূর্ণভাবে জবান | ফেনন। এই ভাধা এধং 
সাহিত্যের বাধ্যযে আমর) শুদুষান্র একটি ধর্ষকে আনতে ঢাচিছ লা, আম! একটি 
বিগাট দ্ব।তিফে জানতে ঢাচিহ এবং তাদের ইতিহাকষে অ।বিষার বখতে চাতিহ। 


অনদাব আবদল সাভারের “আধুনিক আরবী সাহিতা' গুষ্টি এই জাগতেস্টাতিজার 
পে প্রথম উদ্ভেখযোগায পদক্ষেপ । লেখকের গুল উদ্দেশ হচ্ছে আঁধুদিক আছমী 
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ভাথা এবং সাহিতোোর সঙ্গে বাংলা পাইককে পরিচিত করাযো এবং এই পন্চিছর 
প্রধানের ক্ষেত্রে তিনি যকলফাধ হয়েছেন বনে আমি হনে কছি। 


প্রশ্থটকে আধ্ধিক আরবী সাহিতোর সহদ্ঘ ভূবিক। স্বরপ গ্রহণ করণে প্রস্থটির প্রদ্তি 
স্মুষিচার করা হবে। লেখক কোনও অটন সাছিত্য-তথ্ের যথ্যে প্রধেশ কন্ছেপশি অখব) 
আম্ববী ভাঘ! এবং সাহিত্যের বিস্তারের পটগ্ভুষি হিলাবে যে বিটি সনাজ-ীযষ 
ঘয়েছে সে সযা-সীবকনের তাৎপর্য ও পরীক্ষা কব্বেনঘি অখবা কমালী এবং ইংছেজী 
সাহিতোর প্রভবে আথনিক আরবী সাহিতোগ বে বিপুল সপ পরিবর্তন হটেছিষ 
তার বিশেখস্বও তিনি বিশেষণ করেননি । ভিদনি সহড় ভাঘায আধুনিক আহখা 
সাহিতোর একট পরিচহলিপি আমাদের সাষনে উপস্থাপিত কবেছেছ এবং একেছে ভীত 
সা্থকতা প্রথষ পথগ্রদশকের | 


আহি এ গহ্থের যছলপ্রচক়ি কানা বরি। 


গৈষব আলী আহ্‌ সান 


প্রস্সক্ত কথ। 


আরবী ভাধা ও সাহিত্য পৃথিবীর অন্যতম উন্নত ভাষা ও সাহিত্য । 
সাম্পৃতিককালে অন্যান্য সাহিত্যের মতো আরবী সাহিত্যও বেশ অগ্রগতির 
পথে এবং এই অগ্রগতির একমাত্র ফলগ্রুতি আধুনিক আরবী সাহিত্যিকদের 
নিরলস প্রচেষ্টার মধ্যে নিহিত। 


আধুনিক আরবী সাহিত্য যে কতট। উন্মত এবং সমৃদ্ধ তা পঞ্চম শতাব্দী 
থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ সময়কালের আরবী সাহিত্যের সঙ্গে 
তুলনামূলক বিচার করলেই বোঝ। যায় । উনবিংশ শতাব্দীর শেঘার্থ থেকেই 
আধুনিক আরবী সাহিত্যের সময়কাল শুর এবং এর গতি আজ পরযস্ত 
অব্যাহত রয়েছে। “আধুনিক আরবী সাহিত্য” প্রসঙ্গে প্রাচীন আরবী 
সাহিত্যের কথা আপনা-অপনি এসে যায় এবং এই কারণেই আলোচ্য 
গ্রন্থে প্রাচীন আরবী সাহিত্যের বিভিন্ু শাখার প্রতি সাম।ন্য আলে।কপাত 
কর। হয়েছে। 


আরবী' ভাষাভাষী মধ্যপ্রাচ্যের সউদী আরব, মিশর, সিরিয়।, লেবানন, 
আল-কোয়েত, লিবিয়া, জর্দান, ফেলিস্তিন, তিউশিস, মরকে।, ইরাক, 
ঝুদান প্রভৃতি দেশের কবি-সাহিত্যিকদের মিণিত প্রচেষ্টাই আরবী সাহিত্যের 
শীবৃদ্ধিতে নিয়োজিত। কেবল মুসলমানরাই যে আরবী সাহিত্যের 
লেখক এমন কথ বলা যায় না। কেননা অনেক খৃষ্টান এবং ইছদী 
লেখকও আরবী স.হিত্যের সমৃপ্ধিতে নিবেদিতপ্রাণ | এই প্রসঙ্গে খৃষ্টান 
লেখক জীবরান খলীল জীবরান, ও জুরজী জায়দানের নাম কর! যায়। 
আরবী সাহিত্যে এদের অবদান যে-কোন মুসলিম আরবী লেখকদের চেয়ে 


কোম অংশেই কম নয়। বরঞ্চ খলীল জীবরামের মুসলিম দর্শন বিশ্ববিশ্ত 
এবং আরবী ভাষা! ও সাহিত্য তাঁকে নিয়ে রীতিমত গধিত। 


১০ 


ভীবরান খলীল জীবরানের আরবী ভাষা ও সাহিতোর অনাতম সমা- 
লোচনা গ্রন্থ 'আর-রাওআ”-উল মৃখতারাতা ফিল আদাবুল আরবী" আরবী 
সমালোচনা-সাহিত্যের গৌরবের বস্ত। অনুরূপভাবে সুবৃহৎ হয় খণ্ডে 
সমাপ্ত জুরজী জায়দালের “তারিখ-ই-আদাবূল লুগাতুল আবরাবিয়্যা'-ও 
আরবী সমালোচনা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অবদ|ন। তাছাড়া লেবাননের 
খৃষ্টান লেখক লুইস শ!ইখোব অবদানও আববী সাহিত্যে অবিস্মরণীয় । 
এমনকি লেবাঁননেৰ ম|বাটিন জে'দান-এর আরবী ভাষায় প্রিখিত গ্রন্থ 'আরার 
মাজহাঁবাকা” মুসশিম সভ্যতা ও কষ্টির গবেষণামূলক আলোচনায় সমৃদ্ধ | 


কাজেই আরবী ভাষ। ও সাহিত্য কেবল আরব রাজ্যসমূহের 
মুপলমানদের হাতেই সীমাবদ্ধ নয; খৃষ্টান ও হিন্দুধর্মাবলর্ধী অনেক বাঙ্গালী 
পর্তিত৪ আববী ভাষা ও সাহিত্য তাদের ম.ল্যবান অবদান সংযোগ করেছেন 
এমন নজিরও বিরল নয়। এপ্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত বাঙ্গালী 
পণ্ডিত রাজ! রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর 
শুনজেরাতুল আপিয়ান” আরবী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন । তার 
পরবতী ফারসী গ্রন্থ তাহফাতুল ময়াহহিদীন'-এর ভূমিকাও আরবী ভাষায় 
লিখিত এবং তাতে তাঁর পাঙডিত্যের ছ।প জুম্পষ্ট। 


ধর্মান্ততার স্পর্শ আধুনিক আরবী সাহিত্যে অনুপস্থিত। অধিকাংশ 
আরদী লেখক ও পণ্ডিতগণ স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তার নায়ক । এবং স্বাধীন 
ও মুক্ঞবৃঞ্ধিব নায়ক বলেই বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবন্তক।র ও 
মননশীল রচনার রূপকার ডক্টর তাহ। হোসাইন লিখতে সমর্থ হয়েছেন 
“ফিল আদাখিল জাহেনী”। এই গ্রন্থে লেখক ই'পলাম-পব যুগের আরবী 
সাহিত্যের সমালোচন। করেই ক্ষস্ত হন শি, পবিত্র করআনের তা 
সম্পর্কেও আলোচনধর্মী আলোকপাত করেছেন । 


অনুরূপভাবে বিংশ শতাব্দীর অন্যতন শেঠ কথাশিন্লী তাওফীক 
আল-হাকীম রাসূলে-কনীমের জীবনকেস্রিক নাটক 'মুহস্মদ” রচনা করতেও 
থিশ্ব। প্রকাণ করেদ-পি! আঁধূশিক জানবী সাহিত্যে এসব অবদান 
লিঃসলেছে যুক্ধবুদ্ধি ও দ্বাধীন চিত্ত।য়ই দাষাত্তর। লঙ্গেহ নেই]: 


৫ 


১১ 


আঁপলে ইণলাহও অন্ধ-সমর্ঘণ পুল করে না। একশ্েশীর খর্মাদ্ধ 
গৌড় ব/জিরাই ইসলাঙকে খ।টে! করার প্রয়।সে সচেষ্ট | ইনলামধর্মের মতো 


উদারপন্থী ধর্ম পৃথিবীতে খুব কমই আছে; যে জন্যে ইগলাহ্মর আবিভাবের 
পর কয়েক শতাব্দীর যধো সমগ্র বিশে এর বিস্তৃতি সম্ভব হর । 


'আধ্নিক আরবী সাহিত) গ্রন্থে আরবী সাহিত্যের বিভিনু শাখা 
যেষন কবিতা, প্রবন্ধ ও মননশীল রচনা, কর্থা-নাহিতা, নাটক, লোকগীতি 
ইতাদির উপর আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছি। তবে আরবী 
সাহিত্যের জাধূনিক চিস্তা-ভ|বনা এবং অগ্রগতির উপরই গরুহ আরোপ 
করা হয়েছ অধিকষাভায়। প্রশঙ্গক্রমে আববী সাহিত্যের অতীত 
ইতিহাসের প্রতিও যে দৃষ্টিনিবদ্ধ না করা হয়েছে এযন নয়। আরবা 
কবিতা ও গদ্যরীতির উল্লেবে আইয়্যামে জাহেপিয়া, আইয়্যামে ইস- 
লামিয়া, উ্বাইয়া, অ|ব্বাসীয় যুগ ছাড়াও অষ্টাদশ শতব্শীর আরবী 
কবি-সাহিত্যিক পরন্ত আরবী সাহিত্যের একট। মোট।ঘুটি বারাবাহিক পরিচর 
লেবার চে্টা করেছি। আধুণিক জারবী সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির 
তুলনাষূলক পরিচয়ের সাপেক্ষে এসবের প্রয়োজনীয়তা অপপ্রিহাৰ যনে 


করেই এরূপ করা হরেছে এবং এ লম্পকে ইতিপবেও সামান্য 
আলোকপাত করা হয়েছে। 


'আধুনিক আরবী সাহিত্যের এক বিস্তৃত অখ জড়ে রঙে আদাবুল 
আতফাল' ব৷ শিশু-সাহিত্য। আরবী শিশু-সাহিত্য সম্পর্কে আলাদাভ,বে 
গ্রন্থ রচনা করার ইচ্ছে অছে বলে এই গ্রে শিশু-সাহিত্য' সম্পকে 
আলোচনায় বিরত বইলাম। 


'আধুনিক আরবী সাহিত্য গ্রস্থে সাম্পৃতি গকালের আরবী কৰি- 
সাহিত্যিকদের আহিত্যক্ষের শোটাযুটি পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। 
যে-সব কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ষ সম্পর্কে আলাদাভাবে আলোচনা 
কর] জগ্তব হর নি তাদের প্রক।শিত গ্রন্থের নাম এই গ্রস্থের শেছে 
“আধনিক আরবী গ্রস্থাবদী” শীর্ষ ক তাণিকায় জড়ে দেয়া হলো, অন্ততঃ 
তদের সাহিত্য কর্ম সম্পকে একটা সম্যক বারণা ছাটির জন্য। আঁধুসিক 


৮ 


আয়বী সাহিতের বিডিল্র শাখার প্রকাশিভ প্রশ্থের সংখখাও যে লগপা নখ 
এই ভালিকা সে কথাও সপ্রসাণ করে। 


আধ্নেক আরবী সাহিত্য সম্পর্কে ৰাংল। ভাষার গ্রন্থ প্রণরন এই 
প্রথম। কাজেই বাঙালী পাঠক-পাঠিক। ও অুধীসহা বদি আধুনিক 
অ|রবী সাহিত্য সম্পকে পাষান্যতমও অবহিত হতে সমর্থ হন তবে নিতের 
শ্বব সার্থক মনে কববো | 


এই গ্রন্থ প্রণরনে যে-সব পুস্তক থেকে সাহাব্য শিরেছি “গ্রঙ্পন্জীতে 
সে-ঘতোব উল্লো বইলো। তাছাড়া বাঞিগতভাবে আধ্‌নিচ আরবী 
সাহিত্যের বপকারলের সন্পূর্কে অবহিত হতে আমাকে সাহাথ্য করেছেন 
লেবানন, মিশর ও ইরাকের কতিপয় কৰি-লাহিত্যিক | এদের কাছে আঙি 
কত । 


তা'ছাঠ এই এন্থ রচমার আমাঞে অধিক নাজ্ঞার উৎসাহিত কথেছেন 
চাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আৰবী বিভাগের অধ্যক্ষ ডর হ্হস্বদ ইসহাক, 
রাজশাহী বিশবিণ)ালয়ের ভ।মষাবিভাগের অধ্যক্ষ অনাব আফতাব আহমদ 
রহমানী, একই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব যোহ।ম্রদ যুলিবুদ্ব 
রহষ।ন এবং বাংল। বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জন।ব মৃহন্বদ আঘৃত।লিব। 


“গুক্তধারা” ( শ্বাধীন ব!ংল। সাহিত্য পরিষদ |] এই গ্রন্থের প্রকাখনার 
দ[গ্নিহভার গ্রহণ না করলে নিঃললেহে এ গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব ঘটতো। 
“সক্তধঘা'র নিবাহী পরিচালক শ্রদ্ধেয় শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহার উতলা এবং 
উদ্দীপনাই এ শন্থ প্রকাশের একমাত্র উৎল। এদের সবাব কাছে জানি ধাপী। 


অমার শ্ছের শিষাফ লৈ? জালী জাহপামের ভূনিকা নিঃলেলোছে 
প্রশ্থটির যল্য ধাডিয়েছে বহুগুণে । জানি তার কাছেও চিরকৃতজ্ঞে। 


আবছুস সাগ্তার 


১৩) 


সুভ পাকে 


ভান ৪8 নং 
শর্ত কর্থঃ £| ৯০ 
স্কাবককসাহিতত 18 ১ এ 
গাত্্ছণঃ ও প্রবন্ধ পাহ্িতিত 18 চন, 
স্করথথা-সাহ্িতত 11 ১২৭ 
নাট স।হি তত 1? ১৬ 
আন্বন্বট লাল গীতি 1) ১৯৮ 
হ্যা 88) ৯১৯৫ 
আঅঅ[ধুর্লাকি আলবী এমুক্ষাবনলীীী 18 ২১৭, 


আরকি ত্য হ্ব/ভিতত 


ক।ব্যপসাতিত্যে 


আববী সাহিত্যে কাব্যশাখাব পরিধিই সবচেয়ে 'বিস্তৃত এবং সমৃদ্ধ। এই 
বিস্তৃতির পরিধি এবং সমৃদ্ধিব ওজ্জুল্যকে অন্যান্য শাখার প্রাবল্য আজ 
পর্যন্ত সঙ্কচিত ফিংবা ম্লান করতে সমর্থ হয নি। তাই আরবী সাহিত্যে 
কাব্যশাখাই নিঃসন্দেহে শেষ্ঠত্বেব দাবিদার | 


আধূনিক ইতিহাসবেত্তাবা আববী সাহিত্কে মোটামটি পাঁচভাগে 
বিভজ্ঞ করেহেন £ 


১, আইয্যামে জাহেলিযা বা অন্ধকাব যগ--৫০০ খঁষ্টা্দ থেকে 
৬১০ খী্টাব্দ পর্বস্ত অর্থাৎ বাস্ুলুল্লাহর নব্য্যতপ্রাপ্তির সময়কালি 
পযস্তকে আইয়্যামে জাহেলিয। ধবা হয। 


২, আইয্যামে ইসলামিয়া--৬২০ খাঁ্টাব্দ থেকে ৭৫০ খীষ্টাব্দ পযন্ত 
আইয্যামে ইসলামিযার সময়সীমা | পবিত্র করআন, চার খলিফা 
এবং উন্মাইদ বংশের গৌরবময কীতির সাহিত্যিক মূল্যায়ণ 
আইয়্যামে ইসলামিয়ার অন্তর্ভুক্ত। 


৩. আব্বাসীয় যগ--৬২০ খ্বীষ্টাব্দ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ 
পর্যন্ত আব্বাসী যুগের বিস্তৃতি। আব্বাসীয় যুগই আরবী 
সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সত্যতার গৌরবময় যূগ। ১২৫৮ খীষ্টাব্দে 
মঙ্গলদের কর্তৃক বাগদাদ দখলের পর থেকেই আব্বাসীয় 
যুগের অবসান হয়। 


৪, রেনেখা-পূর্ব* যগ-প্ত্রক্বোদশ শতাব্দীতে বাগদাদের পতনের 
পর থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝাসাঝি সঙ্য়কাল পূর্ব 


১৭ 
নি 
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রেনের্সা-পূৰ ষগ বলে চিহিত। এই সময়কালকে আরবী 
সাহিত্যের শোচনীয় কাল বলে আখ্যায়িত করা যাঁয়। কেননা, 
এই সময়সীমায় আরবী সাহিত্য মৃষ্টিমেয় কয়েকজন সাহিত্যিকের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরান্করণই ছিল এই যূগের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য । 


৫, রেনেসী যুগ বা আন-নাহ্‌দা--উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ব থেকে 
আধুনিক কাল পযন্ত রেনে্স যুগের ব্যাপ্তি! এবং এটাই 
আরবী সাহিত্যের আধুনিক যগ। সাহিত্যে পাশ্চান্তযের প্রভাব, 
জাতীয়তাবোধ এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাই এই যগের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য এবং এই ধারা আজ পযন্ত অব্যাহত রয়েছে। 


পঞ্চম শতাব্দীই আরবী কাব্য-সাহিত্যের সচনাকাল বলে চিহ্িত। পঞ্চম 
শতাব্দীর শেষার্ধের হাতিম আতৃ-তাঈ-এর কাব্যার্শ আরবী সাহিত্যের 
উতৎস-কেন্দ্র স্বূপ। বলা আবশ্যক যে, বাঙ্গালী স্ুুবীমহলের কাছে হাতিম 
আত্-তাঈ ইতিহস-প্রশিদ্ধ দানশীল “হাতেম তাঈ' নামে খ্যাত। দয়া-দাক্ষিণ্য 
এবং মহানুভবতার আলখেল্লাই তার সুনামের শরীর জড়িয়ে রাখে নি, 
প্রতিভাদীপত কাব্যের স্বাক্ষরও তাঁকে অমর করে রেখেছে । আল-বৃহতুরী 
সংকলিত দিওয়ান-ই-হামাসা তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। এই সংকলনে হাতিম 
আতু-তাঈ-এর বেশ কিছুসংখ্যক কবিতার অন্তর্ভুক্তি তাঁর কাব্য-কশলতার 
পরিচয় বহন করে। প্রায় দুই হাজার বছরের কবির কাব্য-কথা আধুনিক 
যগ-মানসের কানেও সমানভাবে আন্দোলিত। এ জন্যেই বলা হয় কবিতা 
সবযুগের, সর্বকালের । 


আধুনিক কাল বলতে কোন দিকচিহন নেই। কবি যে য্গের-_ 
সেটাই তাঁর আধানক কাব এবং হাতিম-আত্-তাঈ-এর কাব্যাদর্শেও তা৷ 
সুস্পষ্ট £ | 
তোমার সকল অস্থি পৃথিবীর অনর্ত প্রণয় £ 
অস্তিমে মৃত্যুর লীলা চিত্রাপিত মাকউু্সার জাল 
নানান সৌকর্ষে বোনা, অনন্তকালের অগণন 
পর্ব-পুরুষের কাছে কী পেলে নির্জনে? :. 


৯৮ 
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চাকরময় 
মাকড়সার-স্বর্জাল অথবা সে অস্থির বলয়? 
না হ'লে বিক্রেতা যেন কিছুই বাখে না আর বাকী 
তোমাব মনেব মৌনে যা আছে স্নৃতিব মূলধন 
ওষধেব শেষ ফোটা কিংবা সে রাজস্ব একক । 
অবজ্ঞাব মান হাসি। অতঃপব' বিজ্রপে একাকী 
তোমাব ও প্রেম যেন বিদীর্ণ বাশব আলোচনা | 


হাতিম আত্-তাঈ-এব কাব্যকৃতিতে যে জীবন ত?গত সে জীবন 
মাকড়সাব অন্তবঙ্গ শৈপ্পিক স্বর্ণসৃতোবৰ সমনৃযসাধন। শিল্পই জীবন এবং 
শল্প থেকে বিচিছনুত।ব অর্থই “বিদীর্ণ বাশিব আলোচনা” । বাঁশিও 
একটা শিল্পসঞ্াত .প্রেমময জীবন। সে প্রেমেব জন্ম ন্ুবের মাধ্র্ষে। 
প্রেমহীণা মন, অস্থিহীন দেহ, সুবহীন বাশি এবং শিল্পহীন জীবন 
সমাথক। 


আইয্যামে জাহেলিযাৰ প্রাবন্তিক সমযে আববী কবিতাব স্ববপ, বিষয়বস্ত 
ও বৈশিষ্ট্য কি ছিল মে সম্পর্কেও সামান্য ইংগিত দেওয়। প্রয়োজন। 
তখনও কবিতা লিখিতবপে প্রচলন ঘটে নি, বেদঈনদের স্মৃতিচারণ 
ও মখে মূখে প্রচাবই ছিল কাব্যে বিস্তৃতিব একমাত্র পণ্থা। এমনকি 
বংশানুক্রমিকভাবে এই ধাবা অব্যাহত ছিল। কবি ও কবিতা উভয়ই 
অলৌকিক শক্তি সমথিত বলে সবক্নন কর্তৃক আদৃত হতো । কাব্যপ্ৰীতি 
ও কাব্যবিস্তৃতিব এটাও ছিল অন্যতম লক্ষণ। 


কাব্যের বিষয়বস্ততে আবতিত ছিল বেদইনদেব যাযাবব জীবন-প্রবাহের 
গতিপ্রকৃতি এবং অধিকাংশ কবিতাই ছিল হিদা, হিজা, বাজাজ ও কার্সাঁস- 
কেন্ত্রিক গীতিকবিতা | 


ছিদাঃ কাবার্ভী-সঙ্গীত। উষ্টের শকট ( কারার্তী ) চালকগণের মুখেই 
এ গান গীত হতো। গানের বিষয়বস্ত সুখ-দূঃখ, হাসি-কাননা।, প্রেম-বিরহ 
ইত্যাদিতে ছিলখখর |* গানেগ জুবধাধূকে এমন ব্যগ্রলা ব্যান্ড ছিল, যে 
ভূন্যে মরুভুমিতে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আধ্বোহীরা ক্লান্তিবোধ করতো ঝা। 
এমনকি উদ্টক পদচালনায়ও গানের অনুপ্রেরণা ছিল উমর । 


ইউ 
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হিজা: হন্দ-সঙ্গীত। গোত্রে গোত্রে লড়াই ছিল আরবদের নিতা- 
নৈমিত্তিক ব্যাপার । এই লড়াইয়ে অনুপ্রেরণার উদ্দেশ্যে রচিত ও গীত 
হতো হিজা। আরবদের ধারণায় কবি অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং 
কবিতা বা গানই সেই অলৌকিক শক্তি (58610800121 [909৮/7)* আদিম 
বিশ্বাসে মন্ত্রের যেমন রয়েছে সারবস্ত (110-65961)05) তেমনি আরবদের 
বিশ্বাসে কবিতা বা গানেও সংযুক্ত অলৌকিক শক্তি। অতএব ভালো 
কবিতা বা গানের উন্মাদনায বিপক্ষীয় গোত্রকে পরাভূত করা মোটেই 
কষ্টসাধ্য নয়। এই ধারণায় উদ্বদ্ধ হয়ে রচিত হতো হিজা এবং লড়াইয়ে 
জিততে পারলে কবিকে পূরহ্কুত করা হতো এই বিশ্বাসে যে. কবির 
কবিতায় রয়েছে অধিক মাত্রায় সারবস্ত্ব। সুতরাং তিনি শেষ্ঠ কবি। 
ব্য্গধর্মীতা ৫ 'হিজার' অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 


রাজাজ : রণ-সঙ্গীত। রাজাজ ও হিজা প্রায় সমধমী। তবে তফাৎ এই 
যে, রাজাজ-এ প্রতিপক্ষীয শৌর্য-বীর্ষ, সন্দান-খ্যাতি এমনভাবে কীতিত থাকতে 
যে, প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধাবা তাদের স্ব স্ব গৌরবের কথা স্মরণ রেখেই যদ্ধা 
পরিচালনা করতো । যুদ্ধে জয়ের অর্থই হলো তাদের 'রাজাজ' অক্ষ ণু রাখা । 


কাসাস: লোক-গীতি। কাহিনীনির্ভর গীতিকবিতাই “ক'সাস”এর 
বিষয়বস্তব। “কাসাস'-এর আভিধানিক অর্থ কেচছা বা কাহিনী । আইয়্যামে 
জহেলিয়ার লোক-গীতির মধ্যে হিরা ও গাস্যাম', “জাজিম আল্-আবরাস ও 
জাববা', 'নৃমান' প্রভৃতি খুবই উল্লেখযোগ্য । আমরা এখানে জাজিম আল- 
আবরাস ও জাববা' লেক-গীতিকেক্দ্রিক কাহিনীটি উল্লেখ করছি £ 


“জাজিমা আল-আবরাস ছিলেন হেরা-রাজে)র রাজা । তার ছিল এক 
পরম সুন্দরী ভগ্রী এবং আদি নামে এক গৃহ-ভূত্য। গৃহ-ভ্ত্যের সঙ্গে 
রাজার ভগ্নি প্রেমাসক্ত হয় এবং সেই প্রেম নানারূপ বাধাবিপত্তি সত্তেও 
বিয়েতে রূখলাত করে। 


বংশের মুখে কালিমা লেপনের অভিযোগে রাজা ক্ষত্ধ হন এবং কৌশলে 
আদিকে হত্যা করেন। কিন্ত রাজার ভগ্ী তখন অস্তঃসত্ । সে এক 
পুত্রসন্তান প্রসব করলো। তার নাম রাখা হলো আমর। রাজা ব্বাব- 
আবন্কাপ আমকে নিজের পুত্রের মতোই লালনপালন করতে লাগলেন। 


0 
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কয়েক বছর পর রাজা আল-আবরাস সিরিয়ার রাজাকে পরাজিত ও হত 
করে সিরিয়া করায়ত্ত করলেন এবং সিরিয়ার রাজকন্যা জাব্বাকে বন্দী 
করলেন। 


রজার খেয়াল ! তিনি জাব্বার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু 
জাব্বা এতে সম্মত হলে না। কিন্তু রাজ! তার বূপলাবণ্যে উন্মত্ত । 
অতএব তাকে বিয়ে না করলেই নয়। শেষপযস্ত জাক্বা রাখী হলো-- 
তবে এক শর্তে। হানিমূন করতে হবে সিরিয়ার এক নির্জন বাড়ীতে 


রাজা আল-আবরাস তাতেই রাজী হলেন। রাজার বন্ধ কাসির 
কিন্ত এতে জাব্বার অভিপ্রায়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন এবং আল-আবরাসকে 
নিষেধ করলেন সিরিয়ায় হানিমুন করতে যেতে । আল-আবরাস তখন 
জাকবার প্রেমে সম্পূর্ণ উন্মত্ত । কারও উপদেশ শুনতে র|জী নন। 


সিরিয়ার নির্জন বাড়ীতে আল-আবরাস উপস্থিত। জাব্বা এইবার 
পিতৃহস্তার প্রতিশোধ নিতে দঢ়সংকল্প। সে তার সহচরীদের আদেশ করলো, 
আল আবরাসকে এমনভাবে হত্যা করো যে, তার এক ফোঁটা রক্তও যেন 
মেজেতে না পড়ে । 


বলা আবশ্যক যে, আরবদের আদিম বিশ্বাসে রক্তের মধ্যেও রয়েছে 
সার-বস্ত, কেননা, রক্তই মন্ষ্য-জন্মের আদি-বূপ। অতএব সেই রক্ত যেখানে- 
সেখানে পড়লে রক্তের পবিব্রতার অবমানন। ছাড়াও ক্ষতির সম্ভাবনা | তা ছাড়া 
রাজকীয় রক্তের গুরুত্ব আরও বেশী। 


আল-আবরাস এবার নিরুপায় এবং নিজের মৃত্য নিশ্চিতভেবে কোঁষবন্ধ 
তরবারি বের করে নিজেরই বুকে বসিয়ে দিলেন এই বিশ্বাসে যে, তাঁর 
রক্ত যেন ঘরের মেজে ও দেয়ালের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং রক্তের পবিত্রতার 
অবমাননায় জাব্বার সমূহ ক্ষতিসাধিত হয়। 


আল-আবরাসের মৃত্যুসংবাদ বন্ধু কাসির এবং ভাগ্নে আমরের গোচরীভূত 
হলো। তারা সৈন্যসামস্ত নিয়ে ফোরাতনদীর তীরবর্তী জাব্বার সেই 
নির্জন বাড়ী ঘিরে ফেললো । . জাববা উপায়ান্তর না দেখে নিজের আংটি 
হীরা সম্বলিত বিষ চুষে আত্মহত্যা করলো এই আনন্দে যে, অন্ততঃ আমর 
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যেন বলতে না পারে যে, সে নিজে জাব্বাকে হত্যা করে আল-আবরাপ 
হত্যার প্ররিশোধ গ্রহণ করেছে। 


এই' করুণ কাহিনীই 'জাজিমা আল-আবরাস ও জাব্বা” লোক-গীতিকার 
বিষয়বস্ত | 


পঞ্চম শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর হাতিম-আত্্-তাঈ পর্যস্ত আরবী 
কবিতার গতি-প্রকৃতি গীতিধমীতায়ই অন্তরীণ ছিল। এই সীমাবদ্ধতার 
গণ্ডি বিচিছিন হয় ঘ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কয়েকজন বিশিষ্ট কবির 
প্রতিভাদীপ্ত মসির তরবারিতে। এর মলে অবশ্যি কয়েকটি কারণ ক্রিয়াশীল £ 


আরববাসীদের কবিতার প্রতি অতিমাত্রায় অনুর।গ। 
কবি ও কবিতা উভয়ই অলৌকিক শক্তির নামান্তর । 
শ্রেষ্ঠ কবি ও কবিতার উপযৃক্ত সন্মান ও পরঘকার। 
এমনকি কবির পরিবারভূক্ত ব্যক্তিদের উচচ-মধাদা দান এবং 
কবির জন্ম রীতিমত গবের বস্ত। 
৫* কবিতা সংস্কৃতির রক্ষণাগার | 
» কাব্য-প্রতিযোগিতা | 
৭. ওকাজের মেলার ভূমিকা | 


০০ 0 4) ₹৮ 


আরবী কবিতার বিস্তৃত্তি ও সমৃদ্ধির মূলে উপরে বণিত কারণ 
সমূহের গুর্ত্ব অত্যধিক। প্রসঙ্গত: ওকাজের মেলার উল্লেখ করা যায়। 
ওকাজের মেল! পবিত্র কা'বাগৃহকেন্দ্রিক বাৎসরিক উৎসব!| এই উৎসবে 
শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতার আসর বসত এবং কবিদেরকে পুরস্কৃত করা হতো৷। 


পরবতী সময়ে এই ধারার পরিবর্তন ঘটে। ওকাজের মেলার কাব্যপাঠ 
আশয়লাভ করে পবিত্র কা'বার দেয়ালে । কেননা, কবিতাপাঠের 
পরিবর্তে কা”বার দেয়ালে পেসব কবিত৷ ঝুলিয়ে দেয়। হতো! এবং বিশিষ্ট 
পণ্ডিত ব্যঞ্িদের বিচারের মাপক/ঠিতে কবিতার গুণাগুণ বিচার করা হতো। 
এই ঝুলানো কবিতার প্রতিযোগিতায় যে সাতজন কবি পর পুর প্রথম স্বান 
লাভ করেন তারাই 'সাব-আ-ম'আল্লাকার কবিগোষ্ঠী । [ সাবআঃ সাবৃ-আ- 
মুআল্লাক। £ ঝুলানো অর্থে ]1 
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এই সাত রন কবির নাম ইনরাউল কায়েস, ত্বরাফা, লোবাইদ, জহায়ের বিন 
আবু সালম1, আমর বিন কলম্ম, আনতারা বিন শীদ্াদ ও নাবিগা বিন 
জুবিয়ানী। সাতজন কবির শ্রে্ঠ সাতটি কবিতার সংকলনই 'সাব-আ-মু- 
আন্রাক।' নামে খ্যাত। পরে অবশিষ্ট আরও তিনজন কবি, যেমন আল 
আশা, হারিস বিন হিলিজ! ও আনতারা-এর কবিতা এতে সংকলিত 
হয় এবং তখন এর নামকরণ কর। হয় “আশরায়ে মু'আল্লাক1' বা দশটি 
কবিতার সংকলন। কিন্ত আরবী সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকার কাছে 'সাব-আ- 
মু-আল্লাকার' খ্যাতিই অধিকমাত্রায়। 


হজরত মৃহন্মণ (সঃ)-এর আবিভাবের পর উপ.র বণিত কাব্য-প্রতি- 
যোগিতার অবসান ঘটে। তখন রাস্ুলুল্লাহর অমিয় বাণী, ওতদ শিক্ষা 
এবং পবিত্র করআনের মহান বাণী আরববাসীদের মনের আকশে এক 
নবদিগন্ত চিহিত করে। ফলে কবিসম্পৃদায় পবিত্র করআনের শিক্ষা 
ও রাসুলুল্লাহর মতাদর্শ তাদের কাব্যকর্ষে রূপায়িত করতে নিবিষ্ট-চিত্ত 
হলেন। রাসুলুল্লাহ নিজেও কবিতার সমঝদার হয়ে উঠলেন। এমনকি 
প্রতিভাবান কবিদের পূরস্কৃত করে তাদের কাব্যপ্রতিভার স্বীকৃতি জানাতে 
শুরু করলেন । 

অগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আইয়্যামে জাহেলিয়ার কবিতার 
বিষয়বস্ত ছিল যাযাবর বেদইন জীবনের হাসিকানীা, দূঃখ-দৈন্য ও প্রেম- 
বিরহ। “সাব-আ মৃ*আল্লাকার' কবিগোষ্ঠীর কোন কোন কৰি তীদের 
ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম-টিত চিত্রও চিত্রিত করেছেন অকপটে । এ 
প্রসঙ্গে ইমরাউল কায়েস, জহায়ের বিন আবু সাল ম৷ ও নাবিগ বিন 
জুবিয়ানীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । তীর৷ তাদের নিজ নিজ দয়িতার 
দেহাবয়ব কাব্যের অলঙ্কারে এমনভাবে অলঙ্কৃত করেছেন যে, সেসব 
আজ পর্যন্ত কাব্যের জগতে অল্লান সূের মতোই ভাদ্বর হয়ে আছে। 


'সাব-আ-ম'আল্লাকার অন্যতম কৰি ত্বরফ। ছিলেন স্যাটায়ার-এর বাজ | 
'পাব-আ-ম 'আল্লাকার' অভ্তভুক্ত স্যাটায়ারধর্মী 'মু-আল্লাক।' লিখে তিনি সরা 
আমর বিন হিন্দ-এর সভাকৰি নিযুক্ত হন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন 
মেষের রাখাল। যাহোক, পরবর্তী সময়ে তিনি সম্রাটের ভগ্ীর প্রেমে 
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মত্ত হন এবং সম্রাটের আদেশে তাঁকে দেশত্যাগ করে বাহরাইনে চলে 
যেতে হয়। পালিয়েও তিনি নিষ্কৃতি পেলেন না। “পরে তাঁকে বন্দী 
ও হত্যা করা হয়। তখনও তাঁর বয়স কুড়ি অতিক্রম করে নি। মৃতযর 
প্বমৃহ্ত্তে রচিত তাঁর কবিতার কিয়দংশ আবেগধর্মীতার অনবদ্য আলেখ্য £ 


তোমরা অযথা কেন কলঙ্ক লেপন করো, আহ? 
আমার এ প্রেমের জগতে? 

তোমর। পারবে কভু আমাকে সে অমরত্ব দিতে? 
না। তেমরা তো নিঘফল জানি। 

আমাকে দাও না মৃত্য! আমি এই প্রেমের সম্পদ 
উপহার দিয়ে তাকে অমরত্ব পঞ্ঈবো |- - - 


আইয়্যামে জাহেলিয়ার কিছু কিছু কবিতা অশ্ীলত,দোষেও দৃষ্ট। 
ইমরাউল কায়ে.সর মূ' আল্লাকা তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। তার কবিতার 
প্রধান উপজীব্য মদ, মাংস এবং নারী । এর পশ্চাতে অবশ্য কারণও 
আছে। বান সা'আদ রাজবংশের এই স্থদশন যবককে 'ভবধুরের রাজা 
আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়। সারা আরবদেশে ঘরে বেড়ানোই ছিল 
তার নেশা । এবং এজন্যেই তার কবিতার চিত্রকন্ে পাহাড়, অরণ্য এবং 
মরুভুমির বৈচিত্র এতো প্রস্ফাটিত। বাইজানটাইন রাজকন্যার প্রেমে 
পড়ার অভিযোগে তাকেও দেশত্যাগ করতে হয় এবং সম্রাটের ইংগীতে 
উপহারসামগ্রীর সঙ্গে বিষ মিশিয়ে ইমরাউল কায়েসকে হত্যা করানে। 
হয়, ৫৪০ খীর্টাব্দে। | 


ইমরাউল কায়েসের কবিতা অশীলতাম।গুত, সন্দেহ নেই। কিন্তু 
আজও য! তার সম্পর্কে চিরসত্য তা তাঁর অনবদ্য কাব্যপ্রতিভা । ১৮৯৩ 
খাষ্টাব্দে কোনও ভারতীয় সমালোচক ইমরাউল কায়েসের কাব্যাদর্শ সম্পর্কে 
মন্তব্য করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন £ 


5]11119১01-03913 18 065 100%/0 101 1719 01961 9200 17769” 
101005 117785555 11750105001) ৪০ 1196 15 1089 5/018 (126 91011091079 
96 005 005810101 1179898+, 715 05861555 0116 1013901 912)1019 
180৫ 10801, 51106 16 15 1) ৬100 31)05/16৫ 1006 70:01092£ 5189 00. 
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উপরিউক্ত মন্তব্য ইমরাউল কায়ে.সর কাব্য-কৰে যে কতটা সত্য তা 
নিন্মোদ্ধৃত কয়েকটি স্তবকে স্পষ্ট £ 


অনেক কমারী নারী, মুরগীর ডিমের মতন 
দাগহীন দেহের সৌষ্টব, আর কোনদিন ভূলে 
যাদের তাবৃতে অন্য পূরুষের পদক্ষেপ পড়েনি কখনো 
নিবিধে করেছি খেলা সেইসব রমনীর সাথে। 


যখন উন্মত্ত আমি প্রেম-অভিপসায় 
নিকঞ্জের প্রহরী এবং তার শক্রর শিবির 


অনায়াসে পার হয়ে গেছি। 
অথচ তাদের হাতে আমার মৃত্যুর সম্ভাবনা 


ছিল, এতটা জেনেও সঙ্গোপনে গিয়েছি সেখানে । 


তখন আকাশে অলে কৃত্তিকা নক্ষত্র ; 
পৃথিবী নিমগ্র ঘূমে। জানালার শাশিতে কেবল 
দীপ্তিমান মৃক্তা ছিল একাকিনী ইচছার বিলাসে। 


দরজার কাছে যাই, সে তখন সন্দুখে দাড়িয়ে 
পর্দাটা আড়াল করে। নিছক আমার প্রতীক্ষার 
এতোক্ষণ জেগে ছিলো ; শুধুমাত্র ঘধূমের পোশাক 
জড়িয়ে সোনার অক্ষে। অবশিষ্ট আবরণ তার 
খুলেছে পালক্কে যাবে বলে। : 


খন 


খোদার কসম' বলে মহীয়সী সুন্দরী তখন 
বাড়ালো নরম হাত। বললো £ কী করে অস্বীকার 


১,:1257৩70 20518160800 20181050) 9981091191) 2 272855 
/7০01 176 476) 70714, (15004৩05194) 1 সন (89659). 
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করবে তোমার প্রেম, কারণ প্েনেছি আমি ঠিক 
দূরার কামনা তব কিছুতেই এড়াবার নয়।” 


দ'জন উঠেহি অ।র ণিশ্চপে পালিয়ে যাবো বলে 
নেমেছি পথের প্রান্তে, ৫ তখন মাথার ওড়না 
বিছিয়ে দিয়েছে পথে, আমাদের পদচিহ্ রেখ 
ধুলোয় না পড়ে যেন কোনোক্রমে আর, 

অথবা কাটে না দাগ লেকচক্ষ পথের সীমায় | 


আজ্ীয় স্বজন তার পার হলে পরে 

আমরা যিলেছি দূৰ উপত্যকা ভূমির নির্নে | 
অজগ্ব বালির স্তুপ পাহাড়েব মতোন দাড়িয়ে 
অন্তরান দিয়েছিল আমাদেব গোপন মিলনে । 


কঞ্চিত চুলের গুচ্ছ আস্তে রেখে মে'লারেম হাত 
সনিধ্যে টেনেছি তাকে । কী আশ্চর্য আত্ব-সমর্পণ 
আমার সত্তার কাছে । নরোম বুকের উঞ্তায় 

নিমগ হয়েছি আমি । তার সেই নিতম্ব সুঠাম 
আশ্চর্য চিকণ হয়ে মিলেছে মত্যণ কটিতটে, 

হীরা মক্তা অলঙ্কার দ্যতিময় দেখেছি সেখানে । 


ছন্দেময় তনূলতা ! অপরূপ জন্দরী সে নাবী, 
লোভনীয় দেহরেখা, আর তার যুগল স্তনের 
মাঝখানে মনে হয় স্বচছছতম আয়না বসানো--- 
অথবা নিটোল উটপাখীর ডিমের প্রতিচছবি, 
কাচা হলুদের আত বিচছুরিত যেন তার থেকে 
মধ্যভাগে প্রবাহিত বিচিত্র ঝর্ণার জলধারা | 


ঈষৎ বাকায়ে গ্রীবা সেই বর-নারী 

আমাকে দেখালো তার গালের নরম; অত:পর 

তাকালে! আমার পানে । লাজনম্র চোখের চাহনি । 
বনের হরিণী সেও হার মানে যেন মায়াময় সেই চাহনিতে। 
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তখন গ্রীবায় কাপে দূধের মতন সাদা তিতিরের শোভা! 
বাকালে মায়াবী গ্রীবা কী বা ছার বনের তিতির, 
তুলন। হয় না তার অন্যকোন রমণীর সাথে। 


মেঘের মতন কালো আজানুবিস্তৃত কশরাশি 
বিলম্বিত পৃষ্ঠদেশে ; সে যেন খেজর বৃক্ষ থেকে 
ঝুলানো আনয্র শাখা সবজ পাতাঁর সমারোহে। 


চলের খধোপাটা তার গুচছবদ্ধ সবুজ খেজ্র 
মনে হতো | খসে যাঁওয়। জুবিন্যস্ত বেনীর বাঁধন 
কিছুটা বিনুনিবদ্ধ, বাকীসব এলোমেলো, ওড়ে। 


মখের জৌল্ুস তার দীন করে রাত্রির আধার, 
যেমন সন্ধ্যরি গৃহে নিঃসঙ্গ সাধব মোম জলে 
আলোকিত প্রহর জানায়। 


এমন বূপসী নারী, ষোল বছরের 

মদির যৌবনে যার দেহ লীলাধ়িত 

নিছক সুবোধ কোনো লাজক পুরুষ 

আত্মহারা হবে সেই সুন্দরীর "রূপের বিলাসে। 


“সাব-আ-ম'আল্লাকা” গোষ্ঠীর কবিদের সব কবিতাই কাসিদা ফর্মে 


রচিত। 


কাসিদা ( $ ১৬০) ) শব্দটির উৎপত্তি কাসাদা (১.৪) থেকে-- 


যার আভিধ,নিক অর্থ উদ্দেশ্যপ্রণোর্দিতি' । কাসিদার বৈশিষ্ট্য এই যে, 
কবিতা হতে হবে দীর্ঘ, কমপক্ষে পঞ্চাশ লাইন সম্বলিত এবং আগ।গোড়া 


একই ছন্দ এবং আন্তঃমিল রক্ষা করতে হবে। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখযোগ্য 
যে,কাসিদার রয়েছে তিনটি স্তরভেদ £ 


নু 


৬ 


কবির দগিতার বাসভূমির বর্ণনা । স্মৃতি-চারণের পরিপ্রেক্ষিতে 


দয়িতার জন্য আক্ষেপ । 


প্রেমিকা কেন্দ্রিক দৃঃখন-দূর্দশাঃ প্রেমিকার গোত্র-গোষঠীর প্রসংশা ও 
অপ্রসংশী এবং প্রাকৃতিক দর্যোগ, প্রভৃতির বর্ণনা । 


ব্যর্থতার উচ্ছাস এবং নীতিকথ!। 
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কবিদের ক।পসিদ।র বিভিনুত।ও লক্ষ্য করা যাঁয়। সেবিভিনুত। শব্দ 
প্রয়োগ, বর্ণনা কৌশল ও বিষয়বস্ততে নিবদ্ধ । 110 7200/0197026019 
০91 191810 গষ্থে কাসিদার' সংজ্ঞা দেওয়া আছে এইভাবে £ 


41) 41001504514 15 ৫, 5019 010150181] ০091010991110] 7 (16 
92105 11170 1785 10 1711) ([101090510 0110 ৮/1)919 06 0176 ৬1563, 
1)09৮/০9০] 1975 1175 19001 0০. 1) 2.00101091) (170 09101991110 
15 ০০০৫ 99 & 10006 %/10101) (109 10991 1775 9 0৪10 01948 
[116 ৮/17019 ০০90158 07 (019 [0০০11). [10 1357110 15 1(1)0 ৮45 ০8101)09£ 
০1১০০ ৬917 10101) 098801001 109617% 5010৩ 0950110010919 16০৪1 
1) 90010939 [0090105 6৯191535311) (0109 92011 1010111001১ 0101) ৮101) 
10619176 ৬৮09105,) (179 100111917 (১৫০০91)05 112.03609013, 


719 04574, 09 105 1৩151690093 60 192150175  %থ 0%61105+ 19 
81509 2 500109 ০0 10151011091 11011091101, 0115, 100৬/0%০1, 
[00150 06 118110164 ৮101) (116 01011950০80, 25 05150 9606510)01715 
016 11001016101. 


ইতিপূর্বে বলা হরেছে যে, কাগিদার অথ উদ্দেশাপ্রণোদিত (০০ 
2177৩ ৪) এবং একারণেই “সাব-আ-মৃ'আল।কার' গোষ্ঠীভুজ্। কবিরা 
যে-সব কাপিদা রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন তারা সব।ই নিজস্ব ব্যক্তি- 
জীবনের ঘটনা সেইনব কাগসিদায় ব্যক্ত করেছেন এবং প্রত্যেকটি ঘটনাই 
বিশেষ পারদশিতার সঙ্গে সুনলিত কাব্যঝংকারে মুখর এবং সেখানে 
আতিশয্য কিংব! মিথ্যার বাহুল্য নেই (48159 92060)605 21911606100), 


“স1ব-আ-মু'আল্লা কার কবিগোষ্ঠী থেকে শুরু করে আইয়ামে ইগলামিয়া, 
আব্বাদীয়, এমন ফি রেনের্সাপৰ যুগের কবিদের কাব্যধারায় একই 
গতানুগতিকতা লক্ষ্য করা যায়। বিষয়বস্ত ও শব্দপ্রয়োগের বিভিন্ুত৷ ছাড়। 
ছন্নপ্রকরণ ও আন্ততমিলে একই নিয়ম-পদ্ধতি অবলম্বন করতে দেখ। গেছে । 


এই দীর্ব কয়েক শতাব্দীর কবিদের মধ্যে ধাঁর। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
তার হলেন ওবায়েদ বিন আল আব্বাস, খানস।, আলী বিন আবু তালিব, 


৮ 
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শানফারা। তা আব্বাতা শা"র, ইয়াজিদ বিন মু'আবিয়া, ওমর আবি 
রাবিয়াহ্‌, মাহবুবা, হ!সান বিন সাবিত, কা'ব, মৃতান্সিমঃ আবু যিহজাল, 
আল হোতাইয়া, আল আথতাল, অ|ল ফারাজদাক, জারির, ধূউর রোন্না, 
মৃতা ইবনে আয়াস, আবু নুবাস, আবুল আতাহিয়া, আল-মূতানাব্বীঃ 
আবুন আল। আল মা-আররী, আবু তাম্মাম, বৃহতরাঁ, ইবন আল মুতাজ, 
ইবন আর-রুমী, তৃগবাই, আল-্বু'সিরী প্রযুখ | 


কাব্যের আক্ষিক গঠনে তারা কাপিদা ও গজল ফর্মই ব্যবহাব করেছেন 
এবং সবব্রই একই ধরনের ছন্দ ও আন্তঃমিলের প্ররাস লক্ষ্য বর। গেছে। তবে 
তদেব কবিতার সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যময় দিক এই যে, পেশব সহজ সরল এবং 
প্রাণম্পশী। তাছাড়। কাব্য-শকীরে যে-সব উপম। ও বূপকল্পের আলক্ক।রিক 
বৈচিত্র্য বিবৃত তা রূপপী নারীদেহছে সুবর্থচিত অলঙ্কারের মতোই 
পৌন্দধমটিত। অথচ কোথাও আলঙ্ক।রিক দকা।র আধিক্য কাব্য-সুন্দরীর 
মখাবয়বে কূশ্ীতা লেপন করেনি, যেজন্যে সাধারণ পাঠকও কবিতার 
রস আস্বাদানে সমর্থ। 


অধিকাংশ কবির কবিতাই “দিওয়ান ব। কাব্য সংকলনে সংকলিত । 
বছুনংখ্যক কবিব কবিতা সংগ্রহ কবে একত্র সংকলিত করার নজিরও বম 
নয়। এ প্রপঙে টিওয়ান-ই-হামাস1”, £দিওযান-ই-আব্‌ তান্নাম এবং 
িতাবল আগানীব' নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । বলা যায় যে, চিতাবূল 
আগাঁনী (সঙ্গীত-গ্রন্থ) সংকলনগ্রন্থে আইয্যামে জাহেলিয়। থেকে দশম 
শতব্দীর প্রথমার্ধের উল্লেখযোগ্য কবিদের কবিতাঃ আত্মজীবনী ও 
তৎকাঁলন আরবের সমাজচিত্র স্তান লাভ করেছে । এই গ্রন্থের সংকলক 
ও সম্পাদক আবুল ফারাজ' আলী ৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যবরশ করেন। মৃত্যুর 
পূর্বে গ্রশ্থের কাজ সমাপ্ত করে তৎকালীন বাগদাদের সম়াট সাইফদ-দৌলার 
নিকট উপস্থিত করল সম্াট আনন্দিত হয়ে লেখককে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা 
প্রদান করেন এই বলে যে. পাণ্ডিত্য, ধৈর্য এবং পবিশ্বমের তুলনায় এই 
উপহার ও সম্মান খবই নগণ্য । ১২৮৪ খ্ীষ্টাব্দ থেকে ১২৮৫ খীষ্টাব্দ 
সময়কালের মধ্যে .এ বিরাট গ্রস্থের প্রকাশন,'র কাজ সমাগড হয় এবং 
বিশখণ্ডে সষাপ্ত এই “ফ্তাবূল-আগা"শ' আরবী সাহিত্যের এক অমূল্য 
সম্পদ | 


নন) 
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প্রাচীন আরবী কবিতা যে সুদীর্ঘ আকৃতির এ সম্পর্কে আগেও বলা 
হয়েছে। খণ্ডকবিতা কিংবা কোনও নিদিষ্ট বিষয়বস্তর উপর নামকরণ 
করে কবিতা চিহ্নিত করার প্রয়াস প্রাচীন আরবী কাব্যে অনুপস্থিত। 
কবিতাসমূহ ম্‌'আল্লাকা, কাসিদা, গজল, দিওয়ান ইত্যাদি নামে পরিচিত। 
কবিতা পড়তে গিয়ে বে বিষয়বস্ত সম্পর্কে উপলব্ধি জন্মে সেইটেই 
লক্ষ্য করার বিষয হয়ে দীঁড়ায়। যেমন, ইসলাম-পৃবযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
কবি জয়াহের বিন আবৃ-সালমার কাসিদাধমী কবিতা মু'আল্লাকার বিষয়বস্ত 
আবস ও জবিয়ান গোত্রদ্বয়ের মাঝখানের কলহ নিষ্পত্তি কৰে শাস্তি প্রতিষ্ঠার 
আহবান। কিন্ত কবি কাসিদা লেখার প্রাক্কালে বিশ বছর আগের তাঁর 
প্রেয়সীর ঘরের ধবংসাবশেষেব সন্মখে দাঁড়িয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন ও 


ওযা দার লাহা বির রাকমাতায়নে কা আনাহা 
মারাজিযো ওয়ালমিন ফি নাওয়াশেরে মি সামী, 


| যেমন উল্বীব চিহ্ন সমৃজ্জুল রমণীর হাতে, 
তেমনি তোমার গৃহ সুবিস্তৃত বালির চত্বরে । ] 


কবির বরন।কৌশল ও উপম,গ্রহণের রীতি সত্যি প্রশংসনীয় । 


ইতিপূর্বে উল্লেখযোগ্য যেসৰ কবিদের নামোল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে 
উন্মাইদ যগের ইয়াজিদ বিন মু আবিয়া, আব্বাসীয় যুগের মাহব্বা, আল 
মতানববী, আবুল আলা আল মা'আররী, আল বৃসিরী প্রমূখ স্ব স্ব বৈশিষ্ট 
আরবী সাহিত্যে উজ্ভল জ্যোতিষ্কের মতো ভাস্বর । 


“বিষাদ-সিদ্ক'খ্যাত মীব মোশাররফ হোসেন-চিত্রিতি অঘন্য চরিত্রের নায়ক 
এজিদ'"-ই উম্মাইদ যুগের সম্রার্ট-কবি ইয়াজিদ বিন মু'আবিয়া | মূ'আবিয়ার 
মৃত্যুর পর ইয়াতিদই রাজ্যভার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শাসনকর্তা 
হিসাবে তিনি বতটা সফলতা অর্জন করেন তা আমাদের বিচাফ নয়--- 
তাঁর কাব্যপাঠে মনে হয় তিনি একজন প্রর্তীভার্দীপ্ত কবি। ইমরাউল 
কায়েসের মত মদ, মাংস ও নারীতে তাঁর আসক্তি ছিল তীব্রতর । এই 
কারণে তিনি প্রায়ই পিতা মূ'আবিয়ার কঠোর সমালোচনার শিকার হতেন। 
কিত্ব ইয়ঞ্জিদ সেই সমালোচনার জবাব দিতেন কাব্োর কঠিন ভাষায় £ 
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তোমার ক্রোধের শক্তি কিছু নয, কিছু নয়, জেনো 
আমার নেশার কাছে: মদ তো করি না পান আমি--, 
মদেব শক্তিকে পান করি, 

যা দিয়ে,নভাতে পাবি তোমার ক্রোধের অগিশিখা | 


একমাত্র শক্তিশালী ও বুদ্ধিদীপ্ত কবির পক্ষেই এমন শাশ্তি যুক্তির তরবারি 
পরিচালনা করা সম্ভব। তিনি যে কঠোর এবং নির্মম ছিলেন তার 
কাব্যকর্মেও সে সবের প্রতিফলন সুস্পষ্ট । যন্ত্রণার উপলব্ধিই জীবনের সার্থকতা 
"এই বিশ্বাসই ইয়াজিদ বিন ম.'আবিয়ার কাব্যে ঝংকৃত। তিনি তার 
দিওয়ান-এর এক জাযগাব তার প্রেষসীকে লক্ষ্য করে লিখেছেন £ 


বিরূপ কটাক্ষে যদি একবার স্যের নায়ক 
তাকায় আমাঁব এই প্রেরসপীর মুখেব দপণে ; 
তাহলে পে-স্য আর সাহসী ইচছায় কোনোদিন 
ভোরেব জানালা খুলে দেখবেনা পৃথিবীর মুখ। 


বলেছি শ্রিযাকে আমি £ চলো আজ প্রেমের সাগরে 
দজনে নিশ্চিহ্ন হহী।' সে তখন বাঁকাণে। গ্রীবায় 
তাচিছল্যেব ঝাঝ দিলো : প্রেমের পতঙ্গ কেন হও ? 


যে আমার প্রেমে অন্ধ সে কেবল পুড়েছে নীরবে, 
কেননা আমার থ্রেম বিষেব যন্ত্রণা ছাড়া নয়।' 


নিরস্ত হইনি তবু। আবার প্রেমের অভীসম্পায় 
নিশ্চপে গিয়েছি পাশে । সে কেবল জানতে চেয়েছে 
কী আমার অভিলাষ, কোন্‌ পথ বেছে নেবো আমি? 


তখন বলেছি তাকে 2 আমিতো জীবিত নেই আর! 
তোমার নরম হাত একবার রাখে এই বৃকে। 


আব্বাসীয় ষ্‌গের মহিলা কবিদের মধ্যে মাহবুবার নাম সবজনবিদিত। 
বাগদাদের খলিফা জাফরের সঙ্গে তিনি প্রেমে পড়েন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, 
জাফরকে হত্যা করা হলে মাহবৃবার জীবনে যন্ত্রণার পাথরচাপা পড়ে এবং 
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এই যন্ত্রণাই তাঁর কাব্যের ফলশব,তি। তিনি শুধু কবি-ছিলেন না ; তিনি 
একজন স্ুগায়িকাও ছিলেন। জাফরের প্রতি যে তিনি কতটা অনুরক্ত ছিলেন 
তা তার কবিতায় সুস্পষ্ট : 


বূপশী মেয়েট! তাব গালের নরমে 
মেশ্কের সুগন্ধী অক্ষরে 
লিখেছে একটি প্রিয় নাম £ 
প্রাণাধিক জাঁফব আমার | 


মেশ'কব স্ুবণাণে ভরা মায়াবী নামের বিনিময়ে 
আমাব নগণ্য প্রাণ দিতে পারি মহুতে বিলিয়ে । 


করট। অক্ষবে শুধু গালে তার নামেব স্বাক্ষব, 
অথচ সুব্যাণে মনে হয় 

সমস্ত প্রাণের রঙে আমার হৃদয়ে একাকিনী 
লিখেছে নিবিঘে এক অয়ান প্রেমের ইতিহাস । 


চেয়ে দ্যাখো, সমপিতা মেয়ের শরীর, 
প্রকাশ্যে অথবা সঙ্গোপনে 

সে ভাবে জাফর ছাড়া নেইকো। দোসর আর কেউ 
কেবল আল্লহ জানে তাৰ সেই মনের খবর । 


চেয়ে দ্যাখো, কপসীব চোখের প্রপীপ, 
জাঁফ-রব চোখের আলোকে 
মনে হয় সে প্রদীপ জলে নিরবধি । 


আব্বাসীয় যু'গর অপর দূইজন প্রতিভাধর 'ও শক্তিশালী কৰি--আল- 
মৃতানাব্বী ও আবুল আঁলা আল মা আরবী । 

আল-মৃতানাব্বী ৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে কৃফায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো৷ 
নাম আবু তায়্যিব আহমদ বিন হে।স।ইন আল-মৃতানাব্বী। তীর কাব্যে 


সুফীবাদের স্পর্শ উজ্জীবিত এ জন্যে তাকে আল মৃতানাব্বী বা 'ভবিষ্যৎ- 
নবী” আখ্যায় ভূষিত করা হয় এবং পরবতীকালে তিনি এই নামেই 


পরিচিতি লাভ করেন 


৬৩২, 
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৯৪৮ খীষ্টাব্দে তিনি বাগদাদে চলে আসেন এবং আবল ফারাজ” আলী 
সংকলিত কিতাবূল আগানী'ৰ পৃষ্ঠপোষক সম্রাট সাইফুদ-দৌলার অনুরাগ- 
ভাজন হন। আল মতানান্বী সম্াটের প্রশংসা কীর্তন করে কাসিদাও রচনা 
করেন। 


কবিব ছিল ভ্রমণের নেশা । অ.রব মুলু কব বিতিনু রাজদরবারে 
তিনি যু সমাদবলাভ কবেন। ৯৬৫ খীষ্টাব্দে বেবিলনের পথে ভ্রমণের 
কালে একদল ডাকাতের হাতে তিনি নিহত হন। 


ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন বৈচিব্র্যমযতাব পক্ষপাতী এবং এজন্যে 
তাৰ কাব্যাদর্শেও বৈচিক্র্যেব লক্ষণ জুষ্পষ্ট । আল-মৃতানাব্বীর কাব্যে 
যা সবচেষে উল্লেখযোগা তা এই যে, কাব্যেব আঙ্গিক নির্মাণ এবং প্রক'শ- 
কৌশলে তাৰ জড়ি ততৎকালে ছিল না। য়াতিমাতৃদ-দাহ ব' গ্রন্থেব 
লেখক এবং প্রখ্যাতি কাবাসমালোচক আতৃ-থালিবী আল-মতানাব্বীর 
কাব্য সম্পূরক মন্তব্য কবতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, মিক্তো এবং ইট, 
উভযেব যথার্থ ব্যবহাব তিনি কবতে জানেন ।' 


একদিকে যেমন তিনি সুফী-দর্শন তীত্তেব ব্যাখা কবেছেন অপবদিকে 
তেষনি বেদইন নারীৰ কপবর্ণনা করতে গি.য় অশ্রীলতাব চড়স্ত পবাকান্ঠা 
পদশন  কবেছেন। অশ্রীলতা ( নাসিব ) বর্ণনা তিনি যে দক্ষ 
ছিলেন (9101117 110171175 010 50950070875 01096101)7010406) তা তার 
দিওয়ানে'র নিগ্লো ও বেদূইন রমণীদের কপ বর্ণন।প্রসঙ্গে লক্ষ্য কৰা যায়। 


প্রকৃতি-লালিত মানবজীবন যে প্রকৃতিৰ সঙ্গে কতটা একাত্ম এই 
উপলব্ধি আল মৃতানাব্বীর কবিতায় স্পষ্ট । তার 'দিওযান' থেকে অনূদিত 
নিন্মোদ্ধত কবিতাংশে তাৰ জীবন-র্শনেব পবিচয বিধৃত : 


আমার গানের স্ব অন্ধের দূ চোখ খুলে দে, 
এবং বধির সে-ও নিজের দূ কানে তুলে নেয় | 


অজস্ব শ্রোতারা সব রাব্রির পাখীর মতো উড়ে 
স্থরের মাধৃষে- হয় কল্পলোকে উধাও, সুদৃরে--- 
তখন নিশ্চপ আমি সারারাত শয্যার আরামে । 
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আমাব সন্মান দিও, যদি আমি তোমাদের, নাসে 
স্ততির কবিতা লিখি, এমনকি তোষামোদকারী 
যে কবিতা গান নিযে নিত্য ফেরে তোমাদের বাড়ী । 


আমিতো গানের পাখী | আমার এ গানেৰ সিমফনী 
আর সব কখ! ঢেকে ৫কবলি শুনায় প্রতিধ্বনি-- 
প্রতিটি শব্দেব মানে পুথখিবীর অম্লান খাতায় 

লেখক-সময় সব লিখে বাখে আপন ইচচছাঁষ । 


খ্যাতিব বন্দর খেকে সব নৌকো! দেয পাল তুলে 
কেননা আমাব গান সেইখানে পৃব-অধিকত, 

সঙ্গি ঝংকাব শুনে যে গলা উঠেনি কভ্‌ দলে 
আমাব গানেব স্থব তার কাছে আনন্দ-অমূভ। 


বিদায নিয়েছে তারা রেখে গেছে প্রতীক্ষা বাতি--- 
বাসর রাতের মতো এই রাতি মধময় নয়। 

আমাকে নিদেশ দিযে গেছে এক চাদের ঠিকানা 
অকুৃন আকাশ পাবে; সে চাদ পাবা না কোনোদিন। 


অথচ যে চাঁদ আমি পাবো বলে নিশ্চিত জেনেছি, 
সেই যাত্র।পথে তারা বাধার প্রাচীর তুলে গেছে, 
দুঃখের হাবেমে আজ একাকী আবদ্ধ হয়ে আছি--- 
যেখানে প্রেমিকা নেই । তাদের যাবার পর থেকে । 


বাগান শিয়ত শোনে অতিথি-হাওয়ার কাছ থেকে 
তাদের গুঞ্জন বনি; আমিও বৃক্ষের মত একা 
দাড়িয়ে প্রতীক্ষা করি স্থিরচিত্তে প্রেমিকা আসার । 


হাতের পিয়াল রেখে শ্বাসরদ্ধ হয়েছি কখানা 
কেননা বিহ্বল আমি গতিহীন পাথরের মতো । 


তারার কাফেলা দরে অন্ধকারে কোথায় চলেছে ? 
আমারে নেয় না কোন আলোকিত দিনের প্রহযে ? 


১৮০) 
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বাত্রি কি দেখে না কভু তোমার চোখের দীপ্ত মণি-- 
এ যাত্রা পথের সীমা একান্ত উজ্ভুল করে দিতে? 


জানিনা কখন আমি পৌছে গেছি শেষের এ-ঘবে, 
এখানে পেয়েছি যেন আকা্ক্ষিত ভোবেব আস্বাদ । 


এখন রাত্রির শেষ, আমার সন্্রখে দীপ্ত দিন 
অথচ তা ভেজা যেন জনের সৌরভ সঙ্গে নিয়ে, 
পবাতির সব দ্বাব খাল গেলো, সজীব বাস্তায় 
সূর্যের অবাধ গতি তোমাৰ আলোকদত যেন। 


আবুল আল। আল-মা'আবরীর পূবো নাম আবুল আলা আহমদ ইবনে 
'আবদল্লাহ্‌ ইবনে সুলায়মান আল-মা” আরবী | সিরিযাব আলে-প্লা শহরের 
নিকটস্থ গ্রাম আল্মার্‌রাতুন ন'মানে তিনি ৯৭৩ খীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। 
গ্রামের নাষেব সঙ্গে যুক্ত করে তাব নাম সংক্ষিপ্ত করা হয় 'আবৃল-আল। 
আল-মা'আরবী ব'লে। দেড় বছর বয়সে তাৰ পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং 
চার বছর বযসে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হযে তাব দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হয়। 
কষ্টের চড়াই-উত্বাই ভেঙ্গেই তাৰ জীবনের যাত্রা শুক এবং ক্টেব আগুনে 
পড়েই তিনি শেষ পর্যস্ত খাটি স্বণে পরিণত হতে সম হন। 


তিনি শুধু কবি নন, একজন ধীসম্পণু দার্শনিক এবং মুক্তচিন্তার নায়ক । 
১০০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বাগদাদে চলে আসেন এবং সেখানকার বিভিনু 
মসজিদ এবং শিক্ষায়তনে তার দর্শ নতত্তের ব্যাখ্যা প্রচার করতে শুরু 
করেন। ধর্মেব অন্ধ গোঁড়ামি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। আগেই 
বলেছি যে. তিনি ছিলেন স্বাধীন ও মুক্তচিন্তার অধিনায়ক । আল্লাহর 
অস্তিত্বে তাঁর আস্থা ছিল কিন্তু পবিত্র করআনকে তিনি আল্লাহ্‌ব বাণী 
বলে স্বীকার করতেন না। মৃত্য, মৃত্যুর পরে আত্মার অবস্থান, এসব সম্পর্কে 
তাঁর মন্তব্য £ “এসব মানববোধের অগম্য ।' ১০০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গ্রামের 
বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেই বছরই তার মায়ের মৃত্যু ঘটে। 
জীবন সম্পর্কে তখন তাঁর এক নৈরাশ্যজনক উপলব্ধি ঘটে। তিনি তার 
বন্ধুবান্ধবকে অনুরোধ করেন তাঁর কবরে এই দাটো লাইন রেখায়িত 


করতে, 


৩৫. 
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আমার বাবার পাপ আমার জন্মের ইতিহাসে, 
সে পাপ দিই নি আমি অন্য কারো জীবন প্রবাহে । 


এককথায তিনি ছিলেন পরোমাত্রায় নৈরাশ্যবাদী বা পেসিমিষ্ট। তার 
জীবনবোধ ও জীবনদর্শন তার নিজস্ব জগতের সম্পদ হলেও আমাদেরকে 
ভাবনা-ভড়িত করে বেখেছে। তীর কবিতার চারটি লাইনের দশনতন্তু 
তাৰ বিশ্বাংসরই ধাবালো নিদর্শন 


ইন্ছদি, পু্টান কিম্বা মসলিম আব ম্যাজিয়ান 
সবাই চলেছে এক ভুল পথ ধরে। 


ঘমগ্ মানবজাতি ভাগ হযে আবাব একত্র হয় গিষে 
বৃদ্ধিব জগতে 
যে জগতে আস্থা নেই কোনো । 


সমগু মানবজাতি ভাগ হয়ে আবাব একর্র হয় গিয়ে 
মার্খেব জগতে 
সে জগতে সবাই বিশ্বাসী | 


তাব মৃক্তবূদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাব অগ্সিফপল তাৰ কাব্য-মাঠের সবত্র বিরাজিত। 
তাঁর উল্লেখবোগা বচনাব মধ্যে সাখত উল জান্দ' (অগ্রিকাঠির স্ফলিজ), 
লুজম মা লাম ইনালজাম', 'িসালাত-উল গোফরান' এবং “আল ফসল 


ওয়াল গাব্যাত' প্রধান। এখানে সাধ্ত আল জান্দ' থেকে কিছু অংশেব 
অনবাদ পেশ কবছি 


কাগার বিচিত্র জুব 

কিংবা পাখীর জুমিষ্ট গান 
আমাব স্থ্িব পিদ্ধান্তেব পাথর 
একটিও নাড়াতে পারে না। 


আজবাইলের উদাত্ত আহ্বান 
এবং আনন্দ ঘোষণাকারীর কণ্ঠস্বর, 
দটোতে আসলে কোন তফাৎ নেই । 


৩৬ 
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যৃক্ষেয উচচ ডালে 

যর্দি একট! পারাবত একটানা গা'ন গায় 
অথব৷ কান্নার স্থুর তোলে 

আমার কাছে একক শব্দের মতোই' মনে হয | 


হে বন্ধু, এখানকাব সব কবরই ফাঁকা, 
সেখানে অজ্ঞ লোকে স্বান দিতে 
কোনোই কাপণ্য নেই । 


হে বন্ধু, এখানে খব সাবধানে পা ফেলবে 
কেননা, এই পুবনো পুখিবী 
বছ মান্ষের অস্থির সমন্মযে একাজ হনে আে। 


এখানকাৰ আবও অনেক কবব 
বংখানক্রমিক মৃতদেহে ভতি, 


এমনকি নতুন শবদেহের আকাষ্ক্ষাষ 
অবারিত দ্বারে হাসছে। 


১০৫৭ খীষ্টাব্দে ৮৪ বছৰ বয়সে আবুল আল। আলু-মা'আবরী মৃত্যুবরণ 
কবেন। ৭161101 800017651 01)6 8680951 11 01)2170179001) 09965, 17019 


017৫0896919 0178 01 006 11050 0115119]1 2100 2107061৬0. 4১01 
11 009102701019 9৮617 21061 4৯০০1 /081)1921 170 11056 81010691 5(100- 


€1/ [090611) (0 12101010981) 198,015. ২ 


ইসলামেব আদর্শ ও মসলিম এতিহ্য-স্বাজাত্যবোধ ব্যাখ্যা করে বহু কবি 
কাব্য রচনা করেছেন। এসবের মধ্যে আল-বুসিরীর 'কাসিদাতুল বোরদা' 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য । কাসিদাতুল বোরদা' মূলতঃ না'ত-ই-রাসূল এবং এই 
না'ত রচনার ইতিহাস বড় চমতকার । আর, এ, নিকলসন বণিত নিন্মোক্ত 
মন্তব্যে এ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে £ 'আল-বসিরীর 'কাসিদাতুল বোরদা? 


২, চি. ৬. 10110915010) : 4 17741272170 42151970701 1712 44725, 
(09171011086 [00015515109 721653, 1930), ৮. 324. 
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রাসূলে করীম (দ:)-এর উপর বচিত প্রশংসাগীতি। এর, রচয়িতা ১২১২ 
খীষ্টাব্দে মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। কবির জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু 
জানা যায না, তবে কবির মন্তব্যসাপেক্ষে তিনি যে পাওুলিপির অনুলিপি 
করে জীবিকানির্বাহ করতেন এরূপ সংব।দ পাওয়া যায়। আল-বুসিরী 
প্রখ্যাত স্ুফীপাবক আবল আব্বাস আহমদ আল মারসীর শিষ্য ছিলেন। 
কথিত আছে যে, পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রান্কালে তিনি এই 
'বোবদা” বৃটনা করেন। রোগাক্রান্ত হয়ে তাঁর শবীরের একাংশ বিকল 
হয়ে পড়ে। বোরদা রচনা শেষ করে তিনি আবৃত্তি শুক করেন এবং মহান 
আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেন বোগমুক্তির জন্য। এভাবে তিনি ঘুমিষে 
পড়েন এবং স্বপে দেখেন যে, রাসূলে করীম (দ) তার শবীরের বিকল 
অংশে হাতি বূলিযে তাঁর নিজেব “বোরদা” (আলখেল্লা মতান্তরে চাদর) 
তাকে (ব্পিরীকে) দিয়ে দিলেন। বুসিরী ঘুম থেকে জেগে দেখেন 
তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হযে গেছেন। 

'কাপিদাতুল বোরদাব' প্রতি প্রত্যেকটি বর্মপ্রাণ মুসলমান শ্রদ্ধাশীল । 
অনেকে এই কাপিদা মুখস্থও করেন। এর অন্তবালে রয়েছে অলৌকিক 
শক্তি (70951091 0০9৩:), এ কাৰণে এটা অণ্ডত শক্তি তাড়ানোর পক্ষে 
সন্্ষ্বরূপ বলে অনেকেরই বারণা । বোবদার কাব্য-সুষমাও সহজ, গরল 
এবং সাবলীল । ৩ 


আইয়্যামে জাহেলিয়। থেকে শুক করে বেনেসী-পূৰ যুগ পর্যন্ত আরবী 
কবিতাৰ ছন্দ, আন্তঃমিল ও আক্ষিক গঠন যে গতানুগতিক ধারায় প্রবাহিত 
হয়ে আসছে এ সম্পর্কে আগেও সামান্য ইংগীত দেয়া হয়েছে। অষ্রম 
শতাব্দীর বিশি্ট আরবী ভাষাবিৰ্‌ ও ব্যাকরণবিদ খলীন ইবনে আহমদ 
ছলঃপ্রকরণের উপর 'আল আরোদ' নামে যে তখ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা 
করেন তাতে আরবী ছন্দের প্রকারভেদ জান। যায | বসরায় জন্মগ্রহণকারা 
এই পণ্ডিত ৭৯১ খ্রীষ্টাব্দ পযন্ত জীবিত ছিলেন । 

খলীল ইবনে আহমদ ছাড়াও বপরার আব. আমর ইবনে আল জাল৷ 
(মৃত্যু ৭৭০ খীষ্টাবদ), আল আসমা ঈ, আবু 'ওবায়দা, 'আল কামিল গ্রস্থ 


৩. 0. ৬, 10101501 : 4:17716707) 275107)) 01176 41929 
_ (0০810071086 [001৬6715119 11958) 1930), ৮. 326-321. 


৬৮ 


আধুশিক আবর্বী সাহিত্য 


প্রণেতা আল-মবার্‌ রাদ, ইবনে দ.বহিদ (মৃত্যু ৯৩৪ খীষ্টাব্দ ), কফার আঁল- 
মুফাদ্দাল আদ দাব্বী, ইবন,স্‌ সিন্কীতর, আতৃ-থা লাবী (মৃত্যু ৯০৪ খীষ্টাব্দ) 
প্রযুখ ভাষাবিদ্‌ ও ব্যাকবণবিদু আরবী ছন্দেব উপব গবেষণা-সমৃদ্ধ কাজ 
করেছেন। কিন্তুখলীল ইৰনে আহমদ রচিত 'আল-আরে।দ ই অধিকতর 
নির্ভবযোগ্য এবং সবজনস্বীকত। 


বেনেসা-পৃৰ যগ পর্ষস্ত আরবী কবিতায় 'আল-আবোদ -এব রীতিই 
অবলম্বন করতে দেখা যায়। আমবা এখানে খলীল ইবনে আহমদ 
বণিত “আঁল-আরোদ'-এর ছন্দ-বৈচিত্রা সম্পরকে সামান্য আলোকপাত করবার 
চেষ্ট1! করছি। 


সমস্ত ক্লাসিকধী আববী কবিতাই ষোল শ্রেণীর ছন্দেক (সাজ) 
আওতাভুক্ত । যেমন তাবিল, মার্দিদ, বাসিত, কামিল, ওরাফির, হাজাজ, 
বাজাজ, রামাল সারী', মনসারিহু, খাফিফ॥ মূদ আরা, মকতাদাব, মৃজ তাস, 
মতাদারিস এবং মৃতাকারিব। 


মাত্রা, স্বর বা ধ্বনিব আইনসম্বলিত শেষের মিলসংযুক্ত একটি লাইনকে 
বলা হয় 'মিপরা বা পদ এবং দূটো 'মিসরা মিলে হয় ষূগাপদ বা কবিতা 
(656) | যুগ্াপদ হলেই তার উপর ছান্দের বিচাব সম্ভব হয়। 


বিসর-এব পর্ব ভাগেব মধ্যে হাস্থ মাত্রা ও দীর্ঘ মারা উভয়ই থাকে 
এবং ছান্দের নামকরণভেদে মাত্রা ও পর উভয়ই কম-বেশী হতে পানে । 
নজরুল ইসলামের কিছুসংখ্যক বাংলা কবিতা ছাড়া আরবী ছন্দের ব্যবহার 
বাংলা কবিতায় অনুপস্থিত। সতত্যন্দ্রনাথ দত্ত অবশ্যি কিছুসংখ্যক 
মপনবীর অন্বাদে জারবী ছন্দের রীতি রক্ষা করেছেন। বাংলার মাত্রাবৃস্ত, 
স্বরবৃত্ত ইত্যাদির কিছু কিছু সন্ধান আরবী কবিতায় পাওয়া গেলেও 
অক্ষরবৃত্তের রীতি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বক্রলাইন (-৮)-কে হৃস্ব যাত্রা, 
সরল লাইন (---)-কে দীধমাত্রা এবং খাঁড়া লাইন (|)-কে পবৰভাগ ধরে 
ঘোলাঁ্ট আরবী ছন্দের রীতি নিমুনধপ £ 


১, তাবিল : --৮৬৬।৬--৬৬1-7৬৬৬--৩৬ 


২, মাদিদ ; ৮৬৬৬-৬1-৩৬ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


৩. বাসিত 8 ৬৬৬৬-৮৪৬1৬৬৬৬1-7৬৬ 
৪, কামিল; ৬৬--৬৬1৬4--৬৬1৬৬--৬৬ 
৫. ওয়াফির  ৬--৬--৬৬--৬--৩1৬--৬ 
৬. হ।জাজ 2 ৬--৬ ৬-৬--৬-৬ 
৭, বাজাজ : ৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬ 
৮, বামল £হ --৬--৬--৬-7-৬।-৬৬ 
৯. সানী 2 ৬৬৬৬1৬৬৬4৬৬ 
১০» মুনগাশিহ্‌ 2 ৬৬৬৬।--৬-৬৬৬৬৬ 
১১. খাফিক 2 --৬--৬1৬৬৬৬1--৬--৬ 
১২. মুদআবীত %--৬--৬-৬ 
১৩, মৃকতাদাব : -৬--৬৬৬৬ 
১৪. যমুজতাম 2 ৬৬৬৬--৬-_-৬ 
১৫, মুতাদা'রিকত %৬1--৬৬--7৩/5৬ 
১৬* মুতাকাবিব 2 ৬--%1৬--৬ ৬--৬ ৬৬ 
আইর্যামে জাহেপিধাব আববী কবিতা তাবিল (দীঘ), বাসিত 
(বিস্তৃত), কামিল (পূর্ণাঙ্গ), ওযাফির (প্রশস্ত), খাফিফ (হালকা) প্রভৃতি 
ছন্দংপ্রকরণ রীতি লক্ষ্যযোগ্য। গজল ও গানে সাধবণতঃ মদ'আরী, 
মকতাদাব, মজতাস প্রভৃতি ছন্দবীতি মেনে চলা হয়। 


ছন্দপ্রকরণ অনসাবে আন্তঃমিল পদ্ধতিও বিভিন্ন রকম । আগেই 
উল্লেখ কব! হয়েছে যে, কাপিদায কমপক্ষে পঁচিশটি যুগ “মিসরা' বা 
পঞ্চাশটি লাইন থাকে। এই লাইনকেও আবার ভিন ভিন্ন 'কিতৃআ' 
বা স্তবকে ভাগ করা হয়। স্তবকেরও শ্েণীবিভাগ আছে। যেমন, 
৫ লাইনের স্তবককে আরবীতে বলা হয় মখান্নাস, ৬ লাইনের স্তবককে 
ম.সাদ্দাস. ৮ লাইনের স্তবককে মসান্মান এবং ১২ লাইনের স্তবককে বলা 
হয় তারিফ কিংবা তারকিব। 


৪০ 


আধুমিক আরবী সাহিত্য 


'কিতআ!' ব৷ শ্বক অনুসায়ে ছন্দ বা আত্তঃমিল পদ্ধতি নির্মক্ষপ : 


৫ লাইনের কিতৃআ £ লা 
-ক 


পপি 
্্শ্গাঁ 
উজ 


__গা 
-ক 


উপরে বণিত ৫ লাইনের 'মখান্মাস.'এ তিন রকমের আস্তঃমিল পদ্ধতি 
লক্ষ্য কবা যায়! অন্বপ ৬ লাইনের 'মুসাদাস' ছন্দরীতিতে বিভিনু 
ধবনের আন্তঃমিল দৃষ্টিগোচর হয়। 


৬ লাইনেব কিতৃত! কি 


৪১ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


টি 
৮ লাইন, ১০ লাইন এবং ১২ লাইন সম্বলিত স্তবকে উপরে বণিত 
ট্রে ও ৬ লাইন সম্বলিত স্তব.কব আন্তঃমিল বা ছান্দেব শাক্ষে অনেকক্ষেত্রেই 


কোন সাদশ্যখুজে পাওয়া যায় না। যেমন, 


৮ লাইনেব কিতৃআ £ -ক 


১০ লাইনের কিন্তজ। £ -ক 
-ক 


স্‌ 


৪৭ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


-গ 
--ক 
_-ঘ 
--ক 
সঙ 
--উ 


১২ লাইনের কিতআা £ কি 


ক্লাসিকধর্মী আরবী কবিতায় উপরোক্ত ছন্দ:প্রকরণ এবং জান্তঃসিল 
পদ্ধতি পৃরোপুরি লক্ষ্য করা যায়। জআন্তঃমিলের ক্ষেত্রে অবশ্যি কখনো 
কখনো ব্যতিক্রমও নজরে পড়ে । তবে তাখবই সামান্য। আবন্দাল্সীয় এবং 
স্প্যানীয গজল ও গানে হস্বমাত্রার এক ধরন্বরে ছন্পরীতি লক্ষ্য করা 
যায় এবং তা জাজাল' নামে খ্যাত। গজল 'ও গানে স্থুর প্রয়োগের 
কাধিন্য থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই এই 'াজাল'-এর প্রচলন 
আবিষ্কৃত হয়েছে । আরবী লোকসাহিত্যের ছড়া এবং লোক-পীতিতেও 
জাজাল'-ছন্স ব্যবহার করা হয়। 


৪৩ 


॥ ছুই ॥ 

রেনেস। যগই আরবী সাহিত্যের আধনিক যুগ বলে চিহিত। ফরাসী 
বিগ্রুবকে এই যগের সৃনাকাল বল। চলে। ১৭৯৮ খীরষ্টাব্দের নেপোলিযনের 
মিশর ও নিকটপ্রাচ্য আক্রমণের ফলশবতি সমগ্র আববজগতে এক 
চেতনাসঞ্চাবী ক্রিযা কবে। তা ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীব মাঝামাঝি সবে 
ফবাসী শক্তি মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিদায় নেয়াব পব পশ্চিমী দেশসমূহের 
সঙ্গে মধ্যপ্রাচেব এক সুনিবিড সম্পক স্থাপিত হর। তখন পশ্চিমী 
প্রভাবের তেজে' দীপ্ত আলোক মধ্যপ্রাচ্যের মাংস্কৃতিক জীবন প্রাণবন্যা 
বইয়ে দেয়। পা'চান্ত্য ভাবধারাসম্বলিত নতুন নতন স্কুল, কলেজ, বিশ্ব 
বিদ্যালয় এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্বাপিত হতে থাকে । এ 
প্রসঙ্গে মিশরীব পঙ্ডিত হাসান আল আরবাব (মৃত্যু  ১৮৩৪)-এব সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠান “দারউল-উলুম'-এব নাম করা যাষ। ইউবোপীঘ পপ্ডিতবর্গ 
এখানে সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা কবে জ্ঞানগভ বক্তত,প্রদান কবতেন। 
লেবাননের প্রখ্যাত প্ডিত ব্‌তরুস আল-বুসতানী (১৮৮১--১৮৮৩) প্রতিষ্ঠিত 
আরবী সামধিক পত্রিক! 'আল জিনান'-এর ভূমিকাও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য । 


সাংস্কৃতিক বিনিমঘও আরবী সাহিত্যে ফলপ্রস ক্রিবা সাধিত করার 
পক্ষে পরম সহায়ক হয। মিশবেব খেদিব মোহাম্মদ আলী সাংস্কৃতিক 
বিনিময়ের ব্যাপারে অগ্রশীর ভূমিকা পালন কবেন। তিনি রীফা-আ-আল- 
তাহৃতাবী ( ১৮০০-১৮৭৩)-এর নেতৃত্বে একটি সাংস্কৃতিক দল ইউ.রাপে 
প্রেরণ করেন। পরবতী সময়ে এই পণ্ডিত ইউরোপীয় সাহিত্যের বিভিন্ন 
রচন। আরবীতে অন্বাদ করে মধ্যপ্রাচ্যের সাহিত্যেব সমৃদ্ধিসাধন করেন। 
খেদিব মোহান্দদ আলী ভেষজ, কারিগরী ইত্যাদি শিক্ষাসংক্রান্ত অসংখ্য 
স্কুল-কলেজও প্রতিষ্ঠা করেন। 


১৮৬৯ সালে স্ুয়েজখালের উন্মূক্তিকরণও মধ্যপাচ্যেব সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে । এই খাল উন্মূক্তেব ফলে পশ্চি্মী- 
দেশের সঙ্গে মিশর সহ মধ্যপ্রাচ্যের সব অঞ্চলেই যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম 


৪১৪ 


আধনিক আরবী সাহিত্য 


হয় এবং পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান যেমন মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাববিষ্তার করে তেমনি 
মধ্যপ্রাচ্যের সাংস্কাতিক বিকাশের ধারা পশ্চিম অঞ্চলে বিস্তারলাভ করে । 


সর্বোপরি গত প্রথম মহাযৃদ্ধের পর পরই মিশর সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের 
পীঠস্বানে উন্নীত হয়। মুপলম।নদের প্রাচীন শিক্ষাকেন্্র মিশরের আল- 
আযহার বিশ্ববিদালয়ও বেনের্সা-আন্দোলনেৰ অগ্ণ্ণীর ভূমিকা পালন 
কবতে থাকে । এই আন্দোলনে আহমদ লৃতফী আল-সায়্যীদ সম্পাদিত 
'আল জাবিদা' (গেজেট) এবং মাহমূদ হাসান হায়কল সম্পাদিত আল সিয়াস]' 
(বাজনীতি) নামক শিশিরের পত্রিকা দইটির ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
তাছাড়া ইরাক থেকে ১৮৬৯ খীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'আল জাবরা' এবং তারও 
দই দশক আগে বাজ্জাক গানাম কত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'আলইবাক' 
পত্রিকাদ্বঃয়র ভূমিকাও নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য । 


আববী কবিতা আধূ্নিক ভাবধার। প্রবর্তনের প্রচেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষার্য থেকেই শুক হয়। কবিতাব আঙ্গিক গঠন, বর্ণনা-কৌশল, 
নপক, উপমা নিবাচন সব কিছুতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আরোপিত হতে শুরু 
কবলো | প্রাচীনপন্থী ক,সিদা, গজল ও গানের স্বানে বপলাভ করলো 
সেট, টিটিওলেট, ভিলানেল এবং সম্পূর্ণ তৃুন আঙ্গিকের খণ্কবিতা। 
এই প্রচেষ্টায় বাবা সবপ্রথম আত্মনিয়োগ করেন তাদের মধ্যে মিশরের 
মাহমদ সামী আল-বাবোদী (১৮৩৯-১৯০৪), আহমদ শাও'ী (১৮৬৮ 
১৯৩২), হাফিজ ইন্বাছিম (১৮৭১-১৯৩২), ইসমাঈল সাবরী (১৮৮৪- 
১৯২৩), খলীল মাতরান (১৮৭২-১৯৪৯), আবদূল মোহসীন কাজেমী 
(১৮৭০-১৯৩৫), আহমদ জাবী আব শাদী (১৮৯২-১৯৫৫) , সিরিষার 
নাসিফ আল্-ইযাজেজী (১৮০০-১৮৭১), ফ্রান্সিস মার্রাস (১৮৩৬- 
১৮৭৩), ইরাকেব আন ফারুকী (১৭৮১-১৮৬১), আল-আখরাস (১৮০৫- 
১৮৭৩), ইবরাহীম আল-তাবা-তাবাঈ (১৮৩২-১৯০১), মারুফ আর-রুসাফী 
(১৮৭৩-১৯৪৫), জামিল সিদ্‌্ঝী আল জাহাবী (১৮৬৩-১৯৩৬), নাজিৰ 
আল-হাদ্দাদ (১৮৬৬-১৮৯৯) , লেবাননের জীবরান খলীল জীবরান 
(১৮৮৩-১৯৩১) ; আমিন আলবায়হানী (১৮৭৬-১৯৪০), তানিয়্ুস আবদহ 
(১৮৭৫-_-১৯২৬), হালিম দামূস (জন্ম £ ১৮৮৮) প্রমখের নাম সবিশেষ 


৪৫ 


আব্টিক আ।ববী স.হিত্য 


উল্লেখযোগ্য । এ'দেব কাব্য-কর্মের মূল পটভূমি ম্বারীনতা, শ্বাজাত্যবোধ, 
স্বদদশ-প্রেম, সামাজিক ও বাঁজনৈতিক যন্ত্রণা, নিসর্গপ্রীতি ইত্যাদি । ভা'ছাড়া 
কাব্যেব আঙ্গিক, ছন্দ, বর্ণ নাভঙ্গী, চিব্রক্ক-প এবং উপমনির্বাচনেও কবির! 
স।থকতাব পৰিচষ পিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ উপরে বরণিতি কবিদের মধ্য 
পেকে মুটটিযের কয়েকজনের কাব্যধাবার সাষান্য পৰিচয় দেবার চেষ্টা করছি। 


ইবকের মারুফ আব-রুসাঁফীব কাব্য-প্রেরণার মূল উৎস নিসর্গপ্রীতি। 
প্রকৃতিকে তিনি জীবনের সঙ্গে একাত্ব কবে দেখেছেন এবং শিল্প, প্রকৃতি 
এবং ভীবন এই তিন বস্তর একত্র সমাবেশ তাঁব কাব্য-কর্মে একীভূত। 
'আল আ'লাম ওবা শের" (পৃথিবী ও কবিতা) তার উল্লেখযোগ্য প্রাণ : 


প্রকৃতি করেছি পাঠ, জেনেছি অনেক তন্তুকথা, 
সর্বত্র দেখেছি এক অপবপ মিলে দক্ষতা । 


মযাময ছন্দ.ঘর। পৃথিবীর সুদ্র সীমানা, 
যেযন সাজানে। হয় বিচিত্র কবিতা একটানা | 


সমযের আবতন ঠিক যেন কবিতার মতো, 
কালের পাতায দেখি লাস্যময়, ছন্দ অবিবত। 


মিলের মাযায় বাধা অপরূপ মানবজীবন--- 
মধ্যখানে জুখ দ্‌ঃখ---অতঃপর কবরে শযন। 


বাচার মহরত গুলো আনে এক মিল অবদান--- 
মৃত্যুর কঠিন হাত ভেঙ্গে করে গদ্যের সমান । 


সুদীর্ঘ সমব বেঁচে কেউ দেয় কবিতার মিল--- 
অসময়ে মৃত্যু যেন ছন্দহীন কাব্যের সামিল। 


সে এক খুশিব বার্তা জীবনের দীধ অন্বেঘায়--- 
ক্ষণিক জীবনে শুধু বেদনার সুর সুরছায়। 


৪৬ 


আখুশিক আরবী সাহিত্য 


জীবনযন্ত্রণা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধেও মা'রুফ আর-রুসাকফী কম সোচচার 
নন। আত্বপ্রতিষ্ঠার প্রত্যযে কবিব আহ্বান সার্বজনীন সাড়ায় মুখর । এ 
আহ্বান কেবল দ.:খ-যস্ত্রণা ও দাবিদ্র্য থেকে মুক্তির অভিপ্রায়ে নয়, এ 
আহবান শোষকদেব হাত খেকে মক্তি পাবার আহবান। কোন আরববাসীই 
তাদেৰ এতিহ্য, পূর্বগৌবৰ এবং জাতীযতাবোধ বিপা.ত হতে পারে না। 
কৰির আহ্বান £ 


ঘমন্ত নগরবাসী! ক্বালাষষী বাত্রির বিলাপ 
কযাশাৰ জলে বয়ে চেয়ে দ্যাখো সব্াখে কেমন 


গছ 


স্ুন্দব সোনালী ভোব। শ্বম সেতো নয অভিশাপ? 


ঘা.মর সমৃদ্রত'ট সেই শরম মুক্তোর মতোন 
আমার জীবন নিযে আমাব সম্ভান-সম্ভতিব 
চোখেব আশুয়ে ফোটে । তানা হলে, আমরা ত.বকি 
দইটি ক্ষতের চিহ্কে রক্ত ও পূুঞ্জর সমষ্টি 
সমাহার? সতানয়। এই বাহু কি শক্তি ধরে নি? 


যদিও আমব। বন্দী, আমাদের সক্রদ্ধ গর্জন 

ঝড়েব তাণ্ডব আর সমদ্রেব ক্ষন্ধ কানাকানি ; 

কে তাকে কববে বন্দী? আমাদের দূ চোখে ক্রন্দন 
কোনো কালে ছিলো বলে জানা নেই । একমাত্র জানি 
শৃমের স্বাক্ষব আকা আমাদের কঠিন ললাটে ; 

আর জানি তীক্ষ হীরা কি কৌশলে তীক্ষ হীরা কাটে। 


মা'রফ-আর-র্ুস|ফীব সমগ্র কাবা-কম দই খণ্ডে সমাপ্ত 'দীওয়ান 
আর-রুসাফী: না.ম খ্যাত। প্রবন্ধ-সাহিত্যেও তার অবদ।ন অসামান্য । 


সামাজিক, রাজনৈতিক, এতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন 
'মৃহাদারাত উন্-আদিবিল আরাবিয়্যা” পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষরে ভাস্বর । 


মারুফ আর-রুস।ফী কেবল কবিই নন, তিনি একজন শিক্ষাবিদ, 
সমজসংস্কারক ও রাজনীতিবিদও ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি কন্সটামণ্টিমোপন 


8৭ 


আধনিক আরবী স।হিত্য 


বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তদ্পরি, 
তুরস্কের ওসমাশিয়া শাসন আমলে জাতীয় সংসদ-সদস্যও ছিলেন এবং 
১৯২১ সালে ইরাক স্বাধীন হওয়ার পর তাঁকে শিক্ষাবিভাগের উচচপদস্ব 
অফিসার হিপাবে নিযক্ত কর! হয়। 


সিধিযাব নাপিফ আল-ইয়াজেজীই উনবিংশ শতাব্দীর সর্বপ্রথম কবি 
যিনি ক্লাপিকধমী আনববী কবিতার পরিবর্তনসাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে 
সম্পূণ নতুন ছন্দের আরবী কবিতার প্রচলন করেন। প্রেম ও নিসর্গই 
তাব কাব্যে উপজীব্য। নিয়োছ্ধুত তীর “মহব্বত, (ভালোব।সা) শীর্ষক 
কবিতার অনুবাদ প্রাচীনপন্থী কাসিদাধর্মী কবিতার পাশে এক যগান্তকারী 
প্রচেষ্টাব স্বাক্ষর £ 


ভালোবাসা, সে এক সমদ্র, 
সে সধদ্রে সাতার বিলীন । 
ভালোবাস! সে এক মরুভূ, 
সেইখানে পথিক অদ্‌শ্য। 


নাসিফ আল-ইযাঁজেজীব কবিতায় প্রতীকধর্মী উপমা ও দর্ণনতত্তের 
আভাস থাকলেও নৈরাশ্যবাদের লক্ষণ স্পষ্ট। কিন্ত প্রকৃতির বর্ণনায় 
তাৰ যে দক্ষতা সেই দক্ষতাই তীর সমগ কাব্যপ্রচেষ্টাকে কালোত্তীর্ণ 
করে বেখেছে। 


কবিতা ঘে শুধু আক গঠন, চিত্রকপ্প ও বর্ণনা কৌশলে সীমাবদ্ধ 
নয তাব প্রমাণ বিধৃত লেবাননের জীবরান খলীল জীবরানের কবিতায় । 
জীবনবোধের সঙ্গে দশন ও আধ্যান্ত্িকতার সমনৃয় জীবরানের কবিতাকে 
এমন স্তরে উন্ীত কবেছে যাব উপলন্ধিতে দাশনিক মনোভ,বেরই প্রয়োজন। 
দশনতত্ত ছাড়াও তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্যময় দিক এই যে, কাব্যের 
আঙ্গিক নির্মাণ এবং ছন্দঃপ্রকরণে সম্পূর্ণ আধুনিক ভাবধারার পক্ষপাতী 
তিনি। নিয়োন্থত নাশিদূল বাহার' (সমুদ্রের গান)-এর হবহ অনুবাদ এরি 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ : 


৪৮ 


আপ্ননিক আরবী সাহিত্য 


এবং সৈকত সেই সমুদ্রের নিছক প্রেমিক । 
ঢেউয়ের ভালোবাসাগুলোই 
তাদের প্রেমেব আখ্বিক যোগস্ত্র | 


সেইসব দেখে 
উদ্ভ্ুল আলোব চাদ সমদ্রকে কাছে টানে । 


সেই চঞ্চল ঢেউগুলো 

গড়াতে গড়াতে 

সৈকতের কাছে আসে 

প্রশস্ত বুকেব গভীরে ঠাই নেবাৰ জান্যে | 


গতি কী প্রবল! 
বিদাষ বডই করুণ, লীবব 
কানাব বদ্বদে সম্পন | 


সেই চঞ্চলতা 

স্থনীল দিগন্ত থেক শক, 

আচমকা তটের বালিতে এসে পাড়ে। 

মনে হয কপোব চাকতি 

অজস্ম ফেনার এতিহেয বতমান, 

সর্ষে আলোকে গলিত সোনাৰ চাকটিক্য | 


এখন ৫েই সম্দ্র-তটেব তৃষ্ণন শিবন্তি 
এবং আত্মার পণ্যমান। 

সমূদ্রের আস্ফালন সেইখানে নীবৰ 
সকল অহঙ্কার চূর্ণ । 


প্রত্যষে তাকালে দেখতে পাই £ 
সমদ্র তার প্রেমিকের কানে 
ভালোবাসার শোক পাঠ করে : 
বাছুর উৎশীর্ণে নিবিড় আলিঙ্গন। 


৪৯ 


আধটনৈক আরবী সাহিত্য 


উন্মস্ত জোযারে সমদ্রের গান শুনি। 
দ"হাতে ছিটিয়ে দেওযা জলের প্রেষ 
এবং তটের মূখে অসংব্য চমোর দাগ- 


সমৃদ্র চঞ্চল, 
সমুদ্র ভযঙ্কব. 

সৈকত প্রশস্ত, 

সৈকত গম্ভীব, 

জীবনই তান যৌব:নব একমাত্র আকাঙক্ষা | 


তাব তেই প্রশান্ত বৃদকব গভীবে 
সমর্রের সকল অহঙ্কাব চুণ। 


সোতেব আবর্তে দেউগুলোর 
স্পশকাতর হাপি, ঠার্টা--- 

এখন সেই তসকত,. 

যখন কাছে টানে 

আলগোছে সমৃদ্রের প্রেম-নিবেদন। 


কর্খনো €সই সমাদর 
মত্স্য-কন্যাব সাথে 
বৃত্তাকাবে শাচে। 


জলের নরম হাতি ধবে গহীন অতল থেকে 
উপরে উঠে আসে, 

এবং আকাশে উড়ে যাবার আগে 

ঢেউয়ের মস্তরকে আশায় নয়; 

তাবার দেয়ালিতে ভাদের প্রেমেব উচছ্াস, 
ক্ষদ্রত্বের বিলাপ; 

সম্মদ্রই তাদের সাম্ত,না | 


কখনো সেই সম্দ্রের কাছে 
পবতের জ্বালাতন ; 


৫০ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


আবার সোহাগেৰ হাসি--- 
পর্বতের কোনো দঃখ নেই। 


সেই সমদ্র তাব প্রেমিককে 

শিমজ্জিত অচেতন দেহ 

উপহাৰ দেষ, 

তটের হাতেই সেই সব দেহেব জীবন প্রাপ্তি--- 
কেননা জীবন নিয়েই তটের সমস্ত ভাবনা | 


কখনো সেই সমদ্র 

ঢেউযেব হাতে তাৰ প্রেমিককে 
মণি-মক্তা, মূল্যবান প্রেমের চিহগুলোকে 
নিবাপদে পৌছে দেয়। 


উভ্ভল আলোকে তটের কী হাসি! 
ভালোবাসাৰ সেই ঢেউগুলাকে 
কাছে পাবার 

সাদর সম্ভাষণ ! 


ঠিক গভাীব রাত্রে 

যখন সমস্ত পৃথিবী 
ঘমের কোলে শাধিতা--- 
ককণ কাশ্রার মতো 
সমদ্রের গান শুনি। 


এই একটানা! 
ঘমহীন কাতরতা 
তাকে বেশ নিজীাব করে বেখেছে। 


প্রেমিকার কাছে 


ঘুম কিছুই নয় ; 
প্রেমের আকাঙক্ষাই সবচেয়ে প্রবল । 
কেননা প্রেম অমর । 


৯ 


আধুনিক আরবী সহিত্য 


জীবরান জন্মগত খৃষ্টান এবং আমৃত্যুও খৃষ্টান ছিলেন কিন্তু মুসলিম 
দর্শন ও মতবাদ তার রচনাব প্রতিপাদ্য । আবি সীনা, ইবনে খলদন, 
আবূ ফারাজ, আবূ তায্যেব আল মূৃতান,ব্বী প্রমূখ মুসলিম জগতের চিন্তা- 
াঘকদেব সম্পকে জীববানেব ধাবণা খুব স্প্ট। এসব কারণেই তিনি তার 
দশন ও চিন্ত।র নিজস্ব জগৎ ক্ষা্ট কবতে সমখ হাযেছেন এবং সেই জগৎ এখন 
ভীববাশিজম বা জীববানবাদ নামে পবিচিত। মধাপ্রাচ্যেব দশনে জীবরান 
অবিস্মাবণীয় | 


জীববান একাধাবে কবি দাশনিক শিঙ্গী এবং সুচিন্তিত প্রবন্ধকার | 
তাৰ উল্লেখযোগ্য গ্রস্থপমৃহেব মধ্যে (১) আল বাদাবে ওয়াভ্‌ তাবাযেফ 
(আভ্তাব বহস্য)। (২) কন্মাল ওবা জাবেদ (বালি ও ফেনা)। (৩) আল 
মাজনন (পাগল) | (8) আন-নাবী (পয়গন্বন)। (৫) ইবাস্য ইবনেল ইনসান 
(হাসি ও কান্রা)। (৬) আরায়েসেল মুকজ | (৭) আল মূ'আকেব। (৮) 
আল আরোযাহু আলমৃহাম্নরদ। (৯) আল আজনেহাতুল মৃতাক্কাসেব গ্রভৃতি 
প্রধান । 


মিশতুবন হাফিজ ইববাহীমও খলীল জীববাশের সমসামঘিক কবি | 
খলীল জীববান যেখানে দরশনতন্ত ব্যাখ্যাব তদ্গত হাফিজ ইববাহীম 
সেখানে যূগ-যন্ত্রণা বর্ণনাষ মুখব। তাছাড়া প্রকৃতিও তীঁব চিত্রে এমন 
জীবন্ত যে মিশববাসীব কাছে তিনি শাবেব উল নীল" নামে খ্যাত। বাংলার 
কবি নকল ইসলামে মত তিনি প্রথম জীবনে সেনাবাছিনীতে যোগদান 
করেন। পববৰতাঁ সমযে মিশবের পাবলিক লাইব্েবীতে চাকবী নিরে 
একাগরচিন্তে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন। কবি হিসেবে নিঃপন্দেহে তিনি 
প্রথম ০্ণীর, তদূপরি তিনি ভিক্টর হোগোব লিজ এঞ্েলস্* অনুবাদ 
করে যথেষ্ট কৃতিত্বেৰ পবিচয় দেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবুল 
বিষযবস্ত তাৰ কবিতার উপজীব্য । তৎকালীন জাতীয় নেতা আলী 
অবূল ফৃতুহ-এব মৃত্যুতে বচিত 'মরপিয়তো থেকে কিছু অংশ এখানে 
পেশ করছি হাফিজ ইবরাহীমের কাব্যাদর্শের নমূনাস্বপ £ 


বেদনা অনেক বড়ো, বেদনার চেয়েও সাহস 
বড়ো জেনো | যদি তুমি অস্বীকার করো-- 


৫২ 


আধশিক আববী সাহিত্য 


অর্থীকারে নীতি থাকা চাই । --- 

অতীতের ফটস্ত হে ফল 

ভবিষ্যতের স্থগন্ধী হে ফল 

তোমাকে বেখেহি আজ আমাদেব স্বতিব আধারে। ---- 


মিশ:বর আহমদ জাকী আব শাদী বেষয়িক জগতে যতটা না আলোড়ন 
স্ষ্টি করেছন তার চেয়ে বেশী আলোড়ন স্ষ্টি করেছেন চিন্তার জগতে । 
সে চিন্তায় প্রেম এবং প্রেমের আধাব ভীবনবোধও প্রচ্ছণ্ু । আধুনিক আরবী 
কবিতার নবরূপাঘণেব উদ্‌গতা হিসেবে শা'দীর অবদানও সবজনস্বীকৃত। 


পেশাগত জীবনে শা'দী ছিলেন ডাক্তাব 3 বৈজ্ঞানিক | কাব্যের 
জগতেও যে তিনি আলোড়ন স্ট্টিকারী তাৰ প্রমাণ বিবৃত সাঃগ্িক কাব্য- 
কর্মে। জাতীযতাবোধ ও এঁতিহ্য স্ষষ্টিতে শা'দী কতটা সার্ক তা প্রশব- 
সাপেক্ষ হলেও কাব্যবিবর্তন ধাঁবায যে তিনি অনলগ প্রচেষ্টার স্বাক্ষব 
বেখেছেন কাব্যে আঙ্গিক ও বিষযবস্তরতে তা স্পষ্ট। তীাব “চিবন্তনী: 
কবিতা চিরন্তন সত্যেবই মত প্রকাশ । খলীল জীববানের মন্তব্যে যেখানে 
সত্যে কোন খাদ নেই' * শা'দীব বক্তব্যে নিশ্চিহ্ন হবে না জানি আমার 
জীবন'। জীবন যেখানে শাশ্বত সতা ; সে জীবনের বিলয নেই £ 


বী করে পৃথক হবো তোমা সত্তার মূল থেকে ? 
যেমন ইথাবে সব একাকার সম্পণু একাত্ম 
তেমনি তুমি ও আমি মিশে আছি একক সৌকফে। 


এবং বাতাসে 

তোমার ও মখ থেকে শ্বাসেব যে স্ুধাণ মিশানো 
প্রতিটি নিশ্বাসে আমি যখনি সে হ।ওয়া নিতে যাই 
তোমার ঠোঁটে সেই চুম্বনের ম্দিব আবাম 
আমাকে উন্মণা করে প্রহবে প্রহরে | 


আমার আত্মার পাখী আকাঙক্ষার বিমূর্ত প্রতীক 
কেবল তোমাকে ছাড়া কেউ নয় অন্ষ্ঠ আমার । 


৫২ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


যন্ত্রণার ধলির কৰবে 

যদিও নিমগু আছি, অথচ মরিনি একেবারে | 
তোমার মায়ার জালে যে পৃথিবী জড়ানো রয়েছে 
নিশ্চিহ্ন হবে না জানি আমার জীবন সেইখানে | 


মিশরের খলীল মাতর/নও আরবী কবিতার বিবতনের মৃলধাবায 
সঙ্গে সংশিষ্ট । ক্লাসিকধমী আরবী কবিতার প্রতি অনীহার ক্ষেত্র রচনার 
নতন আঙ্গিকের গীতিকবিতাই তার শ্রীবস্ত ফসল। সামাজিক অবক্ষয়, 
জীবন-যন্ত্রণা কিংবা স্বাধীনতার উদ্যোগ তার কাব্যে যতটা না তথ্য-নিতর 
তার চেয়ে প্রাখন।সাপেক্ষ অতীতের স্মৃতি-বোমস্থনই বেশী আবেগময় । 
খলীল মাতরান আবেগধমী কবি তবে তার কাব্য-পবিক্রমায় জীবন-চেতনা 
আবতিত নয় । চিন্তা-ভাবনাহীন স্বাচছন্দ্য জীবন-প্রবাহে তিনি গতিমান এবং 
গতির সারল্যে অতীতও সংযক্ত। কখিব ভাষায় : 


কখনো মনে কী পড়ে আমাদের সেই ছেলেবেলা ? 
যখন দ.জনে মিলে মাযাবী গ্রামের আশীবাদে 
এবং আউুব ক্ষেতে লতানো আওঙুরে নিবিবাদে 
পরম্পর ছায়া ফেলে হাপিতে করেছি কত খেলা ? 


আমাদের চঞ্চলতা সজুপক আঙুব কড়াবার 
ইচছয়ি নিম? ছিল, হৃদয়ের সকল বৈভৰ 
আঙুরের রসে ঢেলে গল্দেছি যে মায়ার উৎসব, 
আকণ্ঠ করেছি পান অশেষ আনন্দে বারবার | 


দজন মানব এসে আ-দেখা মহান উৎসুকে 
আমাদের হাসিগান তাদের বগলদাবা করে 
নিয়ে গেছে বু উচ্চে প্রোজ্জুল স্বর্গের পথ ধরে 
যে পর্যন্ত না বসেছি বৃন্তাকারে তাদের সন্দুখে। 


এখনে। বহে কী সেই আমাদের শৈশবের নদী 
দু কূল প্রাবিত করে নিছক আনন্দে নিরবধি £ 
দ পাশের বৃক্ষরাজি পবিত্র জলের স্পর্শ পেয়ে 

এখনো ওঠে কি দলে সহসা মুখর গান গেয়ে? 


৫8 
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লেবাননের তানিয়্যুস আবদহ্‌ একাধারে ওপন্যাসিক, ছোটগরকার, 
নাট্যকার এবং কবি। সাহিত্যের সব শাখার যেমন তার বিচরণ 
অবাধ তেমনি তার রচনাবলীর সংখ্যাও অনেক--প্রা় সাত শত। 
সামাজিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে তিনি অংগরহ করেছেন বচনাৰ 
বিষয়বস্ত এবং সে বিষয়বস্তু সমাজের উচচ ও নীচু প্যাত্যব মাঝখানের 
দ্বন্দ | সে ছন্দের টানাপোড়েনে কৰি আহত, মমাহত। অথচ তা থেকে 
মক্তি পাওয়ার সম্ভাবনাও অনিশ্চিত । তথাপি কি কবি নিশ্চুপ থাকবেন ? 
না। নিশ্চপ থাকা কবিধম নয় | সত্যকে সত্যের মাতা করে বলার 
সাহস সৎ কবিব পক্ষেই সম্ভব | কেননা ০9৪৮9 15 81) 11061100160901010 ০1 
1106 5 8170 (116 117610165190101) 10051, 11105 (176 (10115 11161101516, 0০ 
0108110 210 11) ০০010011091 [101655, (21010 00] [0091100 00 700110 
11017 17101100111 (0 1701161)1. 8৪ এ সত্ব আস্থায় আস্থাবান তানিয়্যুস 
আব্দহ প্রতীকের মাধ্যমে সমাজের বিশেষ দিককে খোঁচা দিয়ে বক্তব্য 
সুস্পষ্ট করেছেন। তিনি বূপকধ্ী 'কেএতুল আবিয়াজ' ( সাদা বিড়াল ) 
সংগহ কবেছেন তাঁর বজ্জব্যকে বিশ্েষণাত্বক করতে । তিনি বলেন £ 


আমাব প্রভূব সেই সাদ বিড়ালটা | 
-পেঁজা তুলোর মতো তার গায়ের রঙ 
তলতৃলে পশমগ্ডলো 
স্্রডৌল একটা গাছেব কচি কিশলযেৰ বিস্ায়। 


লেজের মখমলে হাত বুলাতে গিয়ে 
মনে হয় নরম মাখন স্পশ করছি । 


অথচ রাণার টগবগেব সমর সে কাল। 
কিংবা! খাবার সময় ছাড়া সে বোবা । 


সে সিংহের মতো বিনম্র হতে জানে, 
কখনো তাকে হরিণের চেয়েও প্রশান্ত হন্তে দেখেছি । 


8, 1. 1, 1100121] 2 £601876 071 ৮0617) 2, 309, 


৫৫ 
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সবচেয়ে আশ্চফ তার চঞ্চল ছুটোছুটি--- 
ঘরের নির্জন প্রহরে 
যখন সে শিকারের ইচ্ছায ই'দরের অনুেষেণ করে। 


ব্যঘতার ককণ মৃহতে 

তার চোখেব মণিতে কবাশাব গ্রানি খেলা কবে 
এবং হৃদয়টাকে যনে হয 

প্রাসাদেব ব্বসে যাঁওযা দেয়াল | 


আমাব প্রভূব মেহমানদের আশেপাশে 
বাঁ এক অহঙ্কারে সে টো টো কবে ঘোরে, 
তখন তাকে ছোট্ট শিশু ছাড়া আব কিছুই মনে হয় না। 


অথচ সেইসব মেহমান যেন তার কাছে অতি তুচ্ছ। 
সে যা পছন্দ কবে 
তা হলো অপফাণ্ড আব স্রস্বাদ খাবার । 


আমাব প্রভূ ঘ.ব ফিবে খানসামাকে হুক্ম দিতেই 
গে এক লাফে তাৰ কোলে উঠে বসে, 
কোলেব শিংহাসনে তাকে মনে হয মহান সম্বাট। 


আমার প্রভূ সোহাগের চাদরে 
বকে জড়িযে নেন সেই সাদা বিডালটাকে, 

মাথায হাত বলোতে বলোতে 

বলতে থাকেন, ওগো কন্যে -- - -ওগো কন্যে- ++ 77 


সাদ! বিড়ালটার যদি মূখে ভাষা থাকতো 
তাহলে হযতো বলতো, বাবা- - --- বাবা- - - -- 


উজ্জ্বল হাপিতে তিনি তাকে তিরস্কার করেনঃ 
সুখের রাজকন্য! হয়ে 

সেই' সাদা বিড়ালটা 

সেখানে গা এলিয়ে দেয় । 
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আর আমি? 

আর আমি যদি সেই সাদা বিড়ালটাকে 
সামান্য বিবক্ত কবি 

আমার প্রভুর উন্মন্ত গঞ্জনে 

আমার আতা-পাখী 

বুক দক ভয়ে আচমকা কেঁপে ওঠে। 


আগেই বলা হয়েছে যে আবদহু কাব্যে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন 
প্রাতাঙিকি অভিজ্ঞতাৰ ফন থেকে । এ অভিজ্ঞতা তাৰ অন্তবস্পশী এবং 
এ জন্যেই সহজ অনল একটা পবিশীলিত মনস্বতস্ফত হযে আমাদের 
সামনে প্রতিভাত হযেছে । ববি যখন শিজের চলার গতিতে সহায়তার 
হাঁওযা পান তখন তাব পবিক্রমা সাবলীল গতিতেই নিষন্ত্রিত হয় । আবদূহ-এর 
কবিতাও তাই সহজ সবল ; বক্রিম বেখাব স্রোতে আবতিত নয | 


প্রেম, প্রকৃতি 'ও নাবী--এই তিন অনুপ্রেবণাব হাতি ধবে অগ্রসব হয়েছেন 
ইরাতোর জামিল নিদ্ী আল-জাহাবী। উনবিংশ শতাব্দীৰ শেষার্ষের 
কবিদের মূল লক্ষ্যবস্ত যদিও কাব্যেব বিবতন ধাবাব প্রযাস তথাপি কেউ 
সেই প্রযাসকে শুধু ক্লাসিকধ্মী কবিতাব বিবতিন খধাবায় অন্যতম পঙ্ছথা 
আঙজিকে সীমাবদ্ধ না বেখে বিষযবস্তব মাঠেও পদচাবণা করেছেন। 
জামিল পিদর্বী আল-জাহাবী তাব উল্লেখযোগ্য প্রমাণ । তার প্রেমের 
মুখাবয়বে যেমন কদর্যের কালিমা নেই ১ তেমনি প্রকৃতিকেও ভিনি আরোপিত 
দেখেছেন আত্মস.চতনতাযর এবং নাকীর পবিভ্র প্রেবণার উত্স তার গতিকে 
ত্ববান্বিত করে নিযে গেছে সন্মখেব দিকে | কিন্তু দুর্যোগের অশুভ মৃত 
কবিকে বাধা দিয়েছে বারবাব, তাই কবি নৈরাশ্যবাদদীর ভূমিকায় আবার 
ফিরে এসেছেন নাবীব কাছে। সংবেদনশীল আতিতে মুখব হযেছেন কবি £ 


প্রিয়তমা, শত্রুর বুলেট 
কিন্বা ঝকঝকে তরবাবী 
য্দি কভু আমার বিদাঁ 
দ্রুততর করে 
তখন অটল থেকো ।। 


৫৭ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


দর্যোগেব অশুত মৃহৃত্র, 
ও, তোমার কাছে কিছু নয়, 
ও, তোমার কাছে কিছু নয়। 
তোমার ঘুমের ভিতর আমি স্বপ বেঁচে থাকবো, 
্‌ স্বপে বেঁচে খাকবেো || 


বিপঙ্গে বৈর্ষের অ।বরণ 
ও যেন তোমার রূপসী দেহের কারুকাধষে 
অলঙ্কাব, সম্পনন বৈভব || 


সব ভগ্ামীর মৃত্যু চাই 
ভগ্ডামী আমার মৃত্যু চায়; 
নিজীবের প্রাণ দিতে চাই 
তার আমার এ প্রাণ শিতে চায়। 
আমি আর তার! 
মাঝখানে 
তফা তের সুউচ্চ পাহাড়।। 


কবির জীবন-চৈতন্যে প্রকৃতি কতটা অনড়, সত্য); তারও ইংগীত 
সুস্পষ্ট আল-জাহাবীর রচনায় £ 


কী স্বচছ দপণ তুমি আমার আকাশ! 
তোমার তুলন। আছে এমন আশ্বাস 
কে দেবে আমাকে 

অকপট আস্থা যদি থাকে? 


আমার জনের লগ থেকে 
মনের ইজেলে তুমি কি ছবি রেখেছে! দ্যাখো একে। 
রূপসী জলের মতো সে ছবি কেবলি যেন হাসে 

এবং তোমাকে ভালবাসে || 


যখন ভোরের গাছে সুমিষ্ট গানের বুলবুল 
কী মধুর সুরে মশগুল 


৫৮ 


আধনিক আরবী সাহিত্য 


তখন আলোর ফুল চার পাশে ফটে-- 
সঙ্গোপনে মন নেয় লুটে | 


বিশ্ব সমস্ত চিত্র একাকী তোমাতে আছে ধরা, 
আমার মনের ধরে সব ছবি রঙে বঙে ভরা || 


উপরে বণিত কবিদের জন্ম উনবিংশ শতাব্দীতে এবং সবাই মৃত্যু 
বরণ করেছেন বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে | বেদ্সে। যুগের কাব্য- 
আন্দোলনে এদের সক্রিয় ভমিক৷ নিঃসন্দেহে প্রশংসণীয়। 

এখানে তবও একট প্রশ্ব থেকে যায়। সে প্রশ্বঃ বেনেস। যুগের 
কাব্য-আন্দেলনট। কি? 


এ কাব্য-আন্দেলন আর বিছু নয়, ক্লামিকধমী আববী কবিতাব গালা- 
বদলের প্রয়াস। পশ্চিমী প্রভাবে প্রভাব!ণিিত হয়ে কি আঙ্গিক গঠন, কি ছন্দ- 
প্রকরণ, কি বর্ণনা কৌশল ইত্যাদির সম্পনু ধারালে৷ শাবলে আরবী কবিতার 
প্রাচীন প্রাসাদ ধ্বংস করে দিয়ে যেখুনে আধ্ণিক প্যাটার্নের প্রাসাদ নির্মাণই 
ছিল পালাবদল বা আলোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ৷ আশার কথ তাঁদের সম্মিলিত 
প্রচেষ্টার ফল আশা-ব্যগ্রক। বলা প্রয়োজন, তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল 
কাসিদাধ্ী কবিতার বিরাটত্বকে ক্ষণ্র করেখও্ড খণ্ড কবিতায় রূপ দেওয়া | 
উপরে বণিত কাব্যধারাঁয় এ প্রচেষ্টার স্বাক্ষর বর্তমান । 


॥ তিন ॥ 


ইতিপর্বে বশিত কবিরা রেনের্স| ঘৃথ্বের পুরোধা হিসেবে চিহ্কিত এবং 
এদের ঠিক পরপরই আবেক দল কবির আবির্ভাব আরবী কাব্য-স।হিত্যকে 
আবও নতুনত্বেব পথে এগিয়ে শিয়ে চললো । উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দূই 
দশকের মধ্যেকার বিভিন্ন সময়ে এদের জনা এবং এরা কাব্যে প্রৌঢত্ব 
অর্জন করলেন বিংশ শতাব্দির প্রথম তিন দশকের মধ্যে । এদের অনেকে 
এখনও জীবিত এবং এদেব কাব্য-প্রবাহ পৰ্সরীদের থেকে উৎসারিত 
হলেও যেন ভিন খাতে প্রবহমান। এই ধাবাব কবিদের মধ্যে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য লেবাননের মিখাইল নাঈমা (জন ১৮৮৯), ইলিয়া আৰু মাদী 
(জন্য ১৮৮৯) ; সউদী আববেব ইলিমাস ফরহাত (জন ১৮৯৩) 2 মিশরের 
আল্‌ আকৃকাদ (জন্য ১৮৮৯); আলু মাজেনী (জন্য ১৮৯০); আন্‌ রামী 
(জন্য ১৮৯২); সিবিয়ার খানিল মারদাম (জন্ম ১৮৯৫); ওমর আবূ রীশ। 
(জন্য ১৮৯৩), মবক্কোর হাল্ল।ল আল্‌ ফাঞগীহ (জন্ম ১৮৯৮); তিউনিসের 
বৈরাম আতৃ-তনেধী (জশ্ ১৮৯৮) প্রন্খ। এরা সবাই রেনেসী যুগের 
দ্বিতীয় পর্যায়ের সাহিত্যিক ও কবি। দ্বিতীয় পর্যায় এই অর্থে যে, বেনের্সী 
যুগের প্রাবন্তিক কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কাব্যধারাকে তিনটি পর্বায়ে 
বিভক্ত করা যায়। ইতিপর্বে বণিত কাব্যপ্রচেষ্টা প্রথম পর্যায়ভুক্ত | দ্বিতীয় 
পধায়েব কবিবা এখনো জীবিত এবং তঁদেব জন্মকাল উনখিংশ শতাব্দী শেষ 
দই দশকের মধ্যে। যাঁদের সম্পকে সামান্য আগে বলা হয়েছে। 
ততীয় পর্ধায়ের কবিদের কাব্য-প্রচেষ্টা বিংশ শতাব্দীর তিন দশক থেকে 
শুরু হয়েছে এবং আজ পরধন্ত অব্যাহত রয়েছে। 


দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিদের কেন্দ্রবিন্দু পর্বপৃীদের কাছ থেকে উতৎসগ্িত 
হলেও তাঁদের নিজস্ব বাক-চাতৃর্ব, পকল্প, ছন্দ বৈচিত্র্য, চিত্রগ্রহণ, বর্ণনা- 
কৌশল ইত্যাদি বৈশিষ্টযময়তায় উজ্ভুল। এবং তাদের এই প্রচেষ্টা যেন 
পূর্বপবীদের ধারার পাশে আর একটি উজ্জুন ধারার গতিবেগ যা ক্রমশ: 
মহাসাগরের পানে ছুটে চলেছে । এই ছুটে চলার অভিযানে বিষয় 
বৈচিত্রের সন্ধ।ন ছাড়াও রয়েছে আত্মঅভিজ্ঞ/নের পৰিচর্ষ] | 
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দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিদের অন্যতম উদ্‌্গাতা বৈবাম আতৃ তৃনেসীর 
কাব্য-কর্ষে যে কতটা আধুনিকতার স্পর্ণ মূর্ত ত৷ তার আঙ্গিক গঠনের 
বৈচিত্র্য, ছন্দেব কলাকৌশল এবং বিষয়বস্তর সৌকর্ষের লক্ষ্যমুখিতায় স্পষ্ট। 
এও যেন প্রথম পর্যায়েব কবিদের সাবলীল ধারার পাশাপাশি আর একটি 
সমান্তরাল অথচ সৌন্দর্ধমণ্ডিত প্রাণবন্ত ধারা | কবির 'একটি আত্মজীবনীর' 
শষনা 


প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীঘ ও 


প্রথম মিশর---আমি দেশ থেকে তাড়িত এখন 

দ্বিতীয় তৃ*শিস--এই দেশবাসী অন্মান করেনি অকারণ 

তৃতীয় প্যাবিস-_তাবা আমাকে একাকী ফেলে গেছে 
জানিনা এ রীতি বা কেমন 


প্রথম মিশর---আমি দেশ থেকে তাড়িত এখন-- 
জানি না এজীবনের মানে 
দ্বিতীয় তৃ'নিস-এই দেশবাসী জম্মান করেনি অকারণ 
আগন্তক ছিলাম সেখানে 
তৃতীয় প্যারিস -তারা আমাকে একাকী ফেলে গেছে 
জানিনা এরীতি বা কেমন 
প্রেম যদি ছিল এই প্রাণে 


প্রথম মিশর--আমি দেশ থেকে তাড়িত এখন 
জানি ন। এ জীবনের মানে 
অথবা সে ভাষণের সার 
দ্বিতীয় তু'নিস-_-এই দেশবাসী সন্মান করেনি অকারণ-_ 
আগন্তক ছিলাম সেখানে-_ 
এট। নাকি আপত্তি সবার 
তৃতীয় প্যাবিস--+তারা আমাকে একাকী ফেলে গেছে 
জানি ন। এরীতি বা কেমন-- 
প্রেম ষদি ছিল এই প্রাণে 
ডেফেছিল তারা পুনবার 
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প্রথম বিদায় ছিল দুঃখের পিয়।ল1 -- 


গলার অনল" 
দ্বিতীয় বিষাদময় সৌন্দর্যের জ!লা-_ 

পায়ে দলা ফল 
তৃতীয় আমাব প্রেম আলোকের মালা_ 

কলঙ্ক কেবল 


প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও 


প্রথম আমিই আজ অভিযুজ শীলণদ প্রবাহিত করে 
দ্বিতীয় কেঁদেছি আমি কাবাগাব নিবিবাদে জলমগু করে 
তৃতীয় আমিও আজ নিয়োজিত রাস্তাঘাট তৈরীব প্রহরে 


প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও 


মূল আরবী কবিতার হুবহু আঙ্গিক ও ছন্দ বজায় রেখে উপরোক্ত 
অনুবাদটি এই কথাই প্রশ্নাণ করে যে, কাব্যের সকল ধারাতেই নব- 
শির্যাণের কাজ সম্পূমাবিত। পাশ্চাত্যের আধুনিক প্রচেষ্টার অন্যতম 
নিদর্শন দাড়ি কমা দেমিকোলন বিহীন অবয়বও এই কবিতায় উপস্থিত | 
বিশ্ব অন্যান্য অঞ্চলের কাব্য-আন্দোলনের সঙ্গে যোগসাজস রেখে আরবী 
ক্বিরাও কাবা আঙ্গের সৌটবে সময়োপযোগী হতে চেয়েছেন। 


চিন্তা জগ্নতের অনগুনরতা কাটিয়ে কবিতাকে শিল্পনর্বস্ব করার 
প্রযাপেও তাঁদেব একাগ্রতা লক্ষ্য কবার মতো । এ শিল্প-সবস্বতাব মধ্যে 
কবির মৌলিকত্বও সংযুক্ত। চিন্তার মৌলিকত্ব শিল্পকে শুধু শ্রে্তেই রূপ দেয় 
ন৷ স্বাতস্তরের মহিযায়ও উজ্জ্বল করে। এ প্রচেষ্টায় আরবী কবিরা যে কতটা 
সার্ক গিরিয়ার ওমব আব রীণ। তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ । “একটি নারী 
একটি নৃতি' কবিতার শিল্প চাতুর্ষে রীশার মৌলিকত্ব সার্বজনীন স্বীকৃত সত্য : 


মার্বেল পাথরে আকা রূপসী নারীর প্রতিচছবি। 
পৃথিবীর সুন্দর চাতালে 

উপৰিষ্টা শিবিকার নারী; 

চেয়ে আছে এক! 

অনন্ত মায়ায়তরা য।দূকরী দৃষ্টির সোহাগে। 
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শতাব্দীর ক্ধের উপরে 
মনে হয় রূপবতী অশ্লান থাকবে চিরদিন। 


নগু দেহে শায়িতা সে নারী। 


আনগ্ু শগীর তাৰ রূপের সমৃদ্রে ডুবে আছে, 
অনস্ত ক।লের ধরে সে যেন সৌন্নর্ধ বিলাপিশী- 
উদয়াস্ত কামনায় জলে সবক্ষণ। 


মার্বেল পাথরে অশাকা রূপবতী নাবী । 


আমাদের সকল যন্ত্রণা 

স্ডৌল কটির প্রান্তে স্বপের আছাড়ে প্রতিহত ; 
দৃষ্টির চঞ্চন পাখী সারা দেহে নজর বুলিয়ে 

কী আশ্চর্য, ধ্যানের নিমগে বসে থাকে । 


যে শিল্পী দিয়েছে তাকে এতরূপ, পসৌন্দধ বিলাস--- 
সেনেই ; কালের তটে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, 

কিন্তু তার স্বপ্র ক্মারী 

অন্ত যৌবন! হয়ে দীপ্তি দেয় পৃথিবীর ঘরে । 


রূপবতী, কী শিষ্ঠর এই মহাকাল, 

একদ] তোমার ব্ুপ, লোভনীয় দেহের জৌলস--_ 
অজান্তে পাথর হবে এবং সেখানে নিরিবিলি 
ঘুমাবে আমার এই মৃতসব স্বপ্রের পৌরুষ। 


দ্বিতীয় পর্ধায়ের কবি-পাহিত্যিকদের মধ্যে মিশরের আব্বাস মুহম্মদ 
আলআবক্কাদ-এর স্বর আরও সোচ্চার এবং ভিন্ন প্রকৃতির । তিনি কবিতার 
ফষের পরিবর্তনে যতোট। না উৎসাহী তার চেয়ে বেশী উৎসাহী কাধ্য 
ভাবনার গতান্গতিকতা পরিবতন করতে । তীর মতে জীবন ও শিল্প 
পরস্পর অঙ্গাঙ্গিতাবে জড়িত। অশ্বীলতা যেমন শিল্পের জগতে ক্রেদের 
ভূমিকা পালন করে, তেমনি অন্যায় অত্যাচার শোষণ জীবনকেও ক্রেদাজ 
করে ফেলে । জীবন তথা শিল্পকে ক্লেদমূজ না করতে পারলে শিল্লেরও 
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যেমন স্বায়িত্ব নেই, জীবনও তেষনি অর্থহীন। বলা আবশ্যক যে, প্রথম 
মহ!যছ্ের প্রতিক্রিয়া সমগ্র আরব জগতে এক ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি 
করে এবং এই প্রতিক্রিয়ার চিত্র সমাজ জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। 
কাব্য-জগতেও এর প্রতিক্রিয়৷ দেখা দেয়। কবি-সাহিত্যিকগণও এতে প্রতি- 
বাদ ,খর হয়ে উঠেন। মুহম্মদ আল-আকাদের প্রতিবাদ আরও তীত্র। 
তাঁর মতে, “ক্ষতিকবৰ পলারনী মনোবৃত্তি এবং বিদ্রোহের দাবানল আমার 
সত্তার বিশ্বাসকে পড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। প্রত্যেক মানষের জালা- 
যন্ত্রণা আমার মতাদর্শে শিপতিত। অতএব এই জীবনের কোন অর্থই 
নেই।” কবির এই আস্ব-অভিজ্ঞান তর কাব্য-কর্মেও প্রতিফলিত। 
অন্যায় অত্যাচার ও শোষণরূপ শরতানের নিপীড়নে তার আত্ব। প্রতিবাদ- 
মুখর এবং তার বক্তব্য যেখানে সবাই শয়তান সেখানে শয়তানের ভূমিকা 
অপ্রয়োজনীয়! তার ভাষায় £ 


নিজেব চাতৃরী বলে নিজেকে সবার সেরা ভেবে 
শযতান, তুমি কতো খুশি! 


এমনকি ভেড়ার মতোন 

অন্গত যার! 

তাদের প্রভৃত্ব করে প্রিয় শয়তান 
নিজেকে সম্রাট তেবে তুমি আত্মহারা | 


লাম্পট্য এবং কর্ষীতির বেড়াজালে 


যি নিমগ সবই 
তাহলে তোমাকে বলি প্রিয় শয়তান 
কেন এই অপচেষ্টা মন্ষ্যত্ব নষ্ট করে দিতে? 


ওগে। শয়তান 
পাপের অস্তিত্বে তুমি অবিশ্বাসী আজ? 


আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল-আকার্দ কাব্য-আঙ্গিকের 
পরিবর্তনের চেয়ে কাব্য-ভাবনার পরিবর্তনের পক্ষপাতি অধিক মাব্রায়। 
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তাঁর 'শয়তানের আতস্মজীবণী' কাব্য গ্রন্থে যহাকাব্যের লক্ষণাক্রাম্ত সাতাশটি 
পরিচ্ছেদ রয়েছে এবং আঙ্গিক-অন্সরণেও প্রাচীনধমী কাসিদার ফর্ম 
বর্তযান। কিন্তু বিষয়বস্ততে নতুন কথা এবং নতুন ভাবনার অবতারণ। 
করেছেন। 


দ্বিতীয়-পর্ধায়ভূক্ত লেবাননের মিখাইল নাঈমা-এর বণ্ঠেও আববাস 
মৃহন্মন আল-আকাদের স্ব ধ্বনিত। কবিতার ধ্বংনস্তপের উপর ঘিউ 
প্যাটার্নের প্রাসাদ রঢচনাব তিনি প্রয়াসী। এই শিল্প চেতনাই তাঁকে 
উহ্বদূ করেছে নবরূপায়ণের লক্ষ্যে । কৰি অতিমাত্রায় পা*্চাত্য প্রভাবে 
প্রভাবাব্বিতি। এব একমাত্র কাৰণ লেবাননে জন্মগ্রহণ করলেও কবির 
দীবঙ্গীবন কাটে রাশিয়।য় এবং আমেরিকায় | 


১৯১৬ খুষ্টাব্দে তিনি ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যানব খেছে আইন শাস্ত্রে 
ডইরেট লাভ করেন। বাঞ্জিগত জীবনে তিমি জীবরান খলীল জীবরানের 
ঘণিষ্ত সহচব ছিলন। ভীববানের “ইবাসূয় ইবনে ইনসান” গ্রস্থে সংকলিত 
মিখাইল নাঈনার অনেকগুলে। চিঠি তাৰ উদ্লেখযোগয প্রমাণ । 


পাশ্চ।ত্যের প্রভাব বিংশ শতাব্দীর প্রখষ তিন দশরকেব যেসব কবিদের 
উপর প্রকট মিখাইল নাঈনাও তার বাতিক্রষ নন। এই প্রভাব তাব চেতনার 
বাজ্যে ষগান্তকারী ক্রিয়া কবে এবং তাঁবই প্রতিকলন বিবৃত তার সমগ্ৰ 
শিল্পকর্ষে। কবি ধ্যানস্থ, আত্মস্থ এবং সবোপরি বিদ্রোহী। বিবর্তন 
প্রয়াপী কবির কাব্য-গ্রন্থ “দীওয়ান” সেই বাবাবই জলস্ত স্বাক্ষর । অন্যায় 
অত্যাচার ও শোষণ সম্পৃক্ত সমাজজীবণেব ধক্সস্তপের উপর দাড়িয়ে 
কবিব প্রশ : 


আমরা কোথায় আছি, কোথায়? কোখায ? 
আন্্ীয় স্বজন নেই আমাদেব ; নেই প্রতিবেশী । 


যখনি ঘুমাই .কিঘ্বা জাগবণে চকিতে তাকাই-_ 
দেখি এ সর্বাঙ্গ জড়ে লজ্জার পোশাক । 
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এ পৃথিবী নষ্ট আন আমাদের গলিত দেহের 
রক্ত-পজে। যেমন কবর 
নষ্ট হয় অজস্ লাশের সমলুয়ে 1... 


হে বন্ধু, তোমরা আসে। নতুন বেলচ। হাতে নিয়ে 
কবর ঝবোঁড়।র গানে মগু হতে : যে কবরে শুধ 
গোপনে লুক!বে সব জীবস্ত আল্ম/রা একে একে। 


কবির বিদ্রোহ কেদাজ সমাজজীবনের বিরুদ্ধে । কবির সমস্ত যন্ত্রণ। 
দলিত মখিত হয়ে এমন কাব্য-কজুমষের জন্ম দিয়েছে যার ষাণ সমগ্র- 
বিশ্বের হাওয়ায় স্পন্দিত। 


॥ চার ॥ 


বিংশ শতাব্দীর তিন দশকের পর থেকে শুর হলো রেনেস যুগের 
তৃতীয় দলভুক্। কবিদের কাব্য-পরিক্রমা। উপরে বণিত প্রথম ও স্বিতীয়- 
দল থেকে যেন এরা আরও একট ভিন্ন এবং আরও একটু স্বাতষ্রযের 
প্রয়াসী। এদের কাব্য-প্রচেষ্ট। সম্বিলিত কাব্য-প্রচেষ্ট। এবং তা যেন একটা 
মৌচাক ধিরে মক্ষিকাদের মধু জমানোর সন্িলিত কলগুগ্তরণ। উপমাটি 
একজন আরবী সম।লোচকের ভাষায়ই বল। যাক : “ফা হয়৷ ইয়াবৃতাকালা 
বিল কারেয়ী বায়ন। আতায়েবেশ শে'রা কাব্‌ নাহ্‌লাতা যুনবেতৃজ্‌ জাহর। 
ওরাতুফ বেহী লেবানানা, ওয়!স সিরিয়াতাঃ ওয়াল ইরাকা, ওয়াল মিসরা, 
ওযাষ্‌ সুদানা, ওয়াতু তুনেসা, ওয়াল ফেলিস্তিনা, ওয়াল মাঞগল্‌্-কাতিন্থ 
সাউদিয়াতান্ব আরাবিয়্যাতা, ওয়াল কোয়েতা, ওয়।ল লিবিয়া ]' 


[ আরবী কাব্য-সাহিত্য একটা মৌচাঁক। বিভিন্ন ধরনের ফুল 
থেকে রস সংগ্রহ করে লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, মিশর, সুদান, তিউনিস, 
ফিলিস্তিন, সাউদী আরব, কোয়েত এবং লিবিয়ার কবি-মক্ষিকার৷ সেই 
কাব্য-মৌচাকে মবু জমা করছেন । ] 


তৃতীয় দলভুক্ত তিরিশোত্তর কবিদের যধ্যে ধারা সবচেয়ে খ্যাতিমান 
তাদের মধ্যে রয়েছেন £ 


১, লেবাননেরস্*সায়ীদ আকল, সালাহ লাবকী, আহমদ আবু 
সায়ীদ, ইউসূফ গুসূব, মুস্তাফা মাহমুদ, ফাওয়াদ আল খেশান। 


২, পিরিয়ার--নাঁজার কাব্বানী, শীওকী বাগদাদী, সোলায়মান 
আল ইসা। 


৩. ইরাকের--আবদূল ওয়াহাব আল বাইয়্যাতী,বুলান্দ আল-হায়দারী, 
বাদার শাকের আস সাইয়্যাব, আবদুল মন্তিদ লৃৎফী ও নাজিক 
আল-মালাইকা | 
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8. মিশরের-_আল্‌ ফায়তুরী, সালাহ উদ্দীন আবদূসসাবূর, মাহমুদ 
ফাওজী আল আনতীল, কামাল নেশাত, নাজীব সারোর, 
আবদল্লাহ শামসুদ্দীন, আজীজ আবাজা, জাব্ী মুবারক, মৃহম্মদ 
সাবাঈ, ইদরীস মোহাল্মদ জামাল, ইব্রাহীম না'জী, ইলিয়াস 
আবু শাবকাহ্‌, জলী'ল। রীদা, জযনব হোসেইন এবং জাযিলা 
আল-লাযালী। 


৫, আ্ুদানের-জিলী আবদব রাহমান, মহীউদ্দীন ফারেস এবং 
ইঝাহীম তাউকান। 


৬. তিউনিসেব--আবুল কাসেম শা'বী। 
৭. কফেনিস্তিনেবশ্্ফাদওয়। তাউকান। 


৮. সউণী আরবের--হাসান আবদল্লাহ আল-কোবেশী। 
১, কোয়েতেব--আহমদ জাযেন আস-সাকাফ। 
১০, লিবিযাব--দাঁলী যোহাম্মদ বাকায়যী প্রযুখ। 


এদের মধ্যে নাঞ্জিক আন-মালাই ₹1, ফাদওয়া তাউকান, জলীলা রীদ], 
জরনব হোসাইন এবং জামিন। আল-লায়ালী মহিল। কবি। 


এই তৃতীয় দলতুক্ত কবিদের পূরোধাব ইতিপৃৰে বণিত প্রথম ও 
ছিতীয় দলভক্ত কবিবা পশ্চাতভমি হিসাবে থাকলেও তিরিশোত্তর 
এই তৃতীয় দলভুক্ত কবিরা কবিতার প্রাইল, জীবন ও জগৎ, আন্তরিকত। 
ও খ্রঁকান্তিকতা৯ চৈতন্য ও মানগিকতা১ বূপক ও প্রতীকধমীতিা ইত্যাদি 
সম্পর্কে আবও সজাগ এবং সব মিলিয়ে তদের কাব্য-কর্ম শিল্প সার্ঘকতায় 
বিশিষ্ট | এমনকি কোনো কোনো কবি শিল্পকে চ্যালেপ্র হিসেবে 
গুহণ করেছেন। বূপণী নারী দেহেযেষণ পোশাকের বাহার, অলঙ্কারের 
চাকচিক্য সৌলর্বৃদ্ধিতে পরম সহায়ক তেমনি কাব্য-দেহে ছন্দ, দ্ূপক, 
প্রতীক, বণনা কৌশল, আবেদন ইত্যাদি আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য শৈল্পিক 
উপাদান। এই শৈল্পিক উপাদান সংগ্রহ করে কবিতাকে কতটা সৌন্দর্য- 
মণ্ডিত ও সার্থক করা যায় নিয়োধৃত সউদী আরবের হাসান আবদলহ 
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আল-কোরেশীর “ফি ওযাঁকতিভ্ জবাব” ব। «ক্যাশার মৃহূতে” কবিতায় তার 
প্রমাণ মিলবে £ 


আকাশে বিদ্যৎ্ডানা ১ অবিশ্বান্ত মখর বর্ষণ 
অধ্ুব সাগর বেয়ে হৃদয়ের গহীন অতলে 
গোপণ সন্তার কাছে জাগ্রত এখন £ 
কোথায় আমার সেই জুমধব গানের বলব্ল? 


অ।র কি মধুর গানে এই শূন্য হৃদয এলাকা। 
মুখরিত হবে না? অথব। ঝাঁপটানো তান পাখা 
আকাশেব নিঃশব্দ নগবে কোনোও সকালে যাব 
গানের রেশমী জুব ফবফবে হাওযাব উল্লাসে 
মনের শাখায় এক আত্বতৃপ্ত প্রশংসার মতো 
রোদের ময়ূব পূচ্ছে আনন্দে নাচতো। অবিবত। 


এখন গোধলী লগ্গে দিবসেব মৃত্যু হলে পূব 
করুণ আশ্বয় তার অন্ধকার রাত্রির বকবব। 


একদ। গানেব বৃষ্টি গোলাবেব শিরুজ্ত আতব 
সমাচছন্ম ছিল এই অস্তরে সম্পন স্গখ দিতে : 
আত্মস্থ ধ্যানের গলি উজ্ভল আনন্দ অধিবাসী 
যেখানে শীতের শেষে প্রতিষ্ঠিত বসন্তের ঘর-_ 
এবং প্রেষের সখ। অভিপারী চারণ ভূমিতে । 


এখন কোথায় সেই সুমধুর গানের বুলবুল? 
দিনের ক্রমশ: গতি অন্ধকার রাত্রির গহ্বরে 
উটের গ্রীবায় কাঁপে পিপাসার শূন্য কাতরতা 
শুকনে। খেজর পাতা নমনীয় মৃত্যুর শিয়রে। 


উপরোক্ত কবিতায় বূপকধমমী যেপব শব্দ যেষন “বিদযুৎ-ডানা, 
'আত্বতৃপ্ত প্রশংস1, “গানের বৃষ্টি 'রোদের ময়ুর পুচছ,' “ধ্যানের গলি, 


৬৯ 


আধুণিক আরবী সাহিত্য 


'আনন্দ-অধিবাসী" ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে কাব্যের জগতে 
'গোলাবের শিরুক্ত আতর! 


আধুনিক কাব্য-ভাবনাঁয় এই শিল্পরীতি যে কবিতাকে সর্বজনগ্রাহ্য 
ও সুদ্রপ্রপারী করে তলছে তা বলাই বাভল্য। বলা প্রয়োজন, 
আরবী কবিতার ইতিহাসে এই ধরনের শব্দালঙ্কার উনবিংশ শতাব্দী 
পর্যন্ত অনুপস্থিত। 


কাব্যের ধিষয়বস্ত নির্বাচনেও কবিরা সজাগ । বিষয়বস্ত নির্বাচনে যে 
তার। পর্ববতীঁ কবিদের রীতি বর্জন করেছেন এমন উক্ভি করা অনুচিত। 
কেননা, পূর্ববর্তী কাব্যের বিষযবস্তও আধুনিক কবিদের ভাবনায় বিস্তৃত। 
তবে ত৷ প্রকাশভঙ্গীর দক্ষতা কতট। সংবেদনশীল ও সবজ্নগ্রাহ্য তাই 
আমাদের বিচার্ধ। 


আধুনিক আরবী কবিদের কাব্য রচনাব ক্ষেত্রও জীবন-জগৎ, প্রেম- 
প্রকৃতি, হাসি-কানা।, দঃখ-দর্শ।, ইতিহাস, এঁতিহ্য, দেশ-রাই্ী, সমাজ-রাজ- 
নীতি, স্বাধীনতা-পরাধীনতা ইত্যাদিতে বিস্তুত। এইসব বিষয়বস্তরর ভাবাবেগ 
কবি-চিত্তলোকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আবির্তাৰ ঘটিয়ে কি আশ্চয সম্পদ 
আবিষ্কৃত হচ্ছে তাই আগাদের প্রতিপাদ্য । আশার কথা, আধুনিক আরবী 
কবিতায় যেমন রয়েছে হৃদয়ানূভূতি তেমনি রয়েছে সার্থকতা ও সাফল্যের 
স্ফুরণ | 


আজ্ব-সচেতনত।, আত্ম-অভিজ্ঞান এবং আত্ব-উপলক্ষি এই তিন বস্ত্র 
সংমিশ্রণ জীবনকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে যথেষ্ট । আধুনিক 
আরবী কবিরাও এই সৎ্সাহপস থেকে নিবৃত্ত নয়। 


তিরিশোত্তর কবিদের অন্যতম আবুল কাশেম শা'বী ( যিনি পঁচিশ 
বছর বয়পে ইন্তেকাল করেছেন) জীবনকে তিনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ 
করেছেন। তার “কায়ফা তায়িশ” বা বাচার মুহতে" এই ধরনের 
এন্টি চ্যালেঞ্জ : 
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ঠিক ডাক দেবে জেনো একদা তোমার 
ভবিষ্যৎ 3 ঝাচার মৃহৃতে যদি তুমি 
নিশ্চল ন। হয়ে পড়। 


রাত্রির আধার 
বিন হবেই আর আলোর মৌসুমী 
ফুটবে। 
শৃঙ্খল ছিঁড়ে জাগবে মানুষ । 


অতীত বিলীন হবে বলে 

নতুন জীবন এসে লুন্ধ অলিজনে 
হাসবে হৃদয়ে । ত)' না হলে 
যেখানে দাড়িয়ে তুমি মৃত্যুর আস্বাদ 
নাও? 


প্রকতির মুখে নিত্য সংগোপনে 
একই কথা । আত্মা, তার কাছেও এ সংবাদ । 


আমার শিরায় ক্ষুব্ধ রক্ষের গর্জন 
আর আত্মার গভীরে লুক্কায়িত সাপ। 


সশব্দে বলেছি আমি : “হে আমার দেশ 
তুমি কি দাওনি অভিশাপ 
আমাকে ? 

অথব। ঘৃণা করনি কখন ?* 
গন, তোমাকে ভালবাসি ;: আর ভালবাসি 
উন্যস্ত জোয়ারে যারা সাহসী নাবিক। 
সম্মুখ যুদ্ধের ক্ষণে যেই পদাতিক 
পিছে হটে, সে আমার ঘৃণার প্রতীক ।* 


জীবন শাশ্বত সত্য-্-সত্যের ছায়াকে 
ত1লবাসে ; 
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ঘৃণ। করেমৃত্যুর শরীর 
এবং নিশ্চল যেই দেহ, তাকে। 


তরুণ কবি শাওকী বাগদাদী জীবনকে দেখেছেন ভিন দৃষ্টিতে। এই 
দৃষ্টিতঙ্গিতে আবৃল কাসেম শা'বীর সঙ্গে শাওকী বাগদাদীর ধিছুটা তফাৎ 
থাকলেও এতেও যে আত্বেপলক্ধির বিকাশ রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। শাওকা 
বাগদাদী প্রকৃতিকে জীবনেব সঙ্গে একাত্ব করে সেখানে উজ্জল জীবনের 
স্বপ দেখেছেন--শৎ চিভ্তাব এও এক শুভ লক্ষণ । 


রেনেস। যগেব প্রথম পবায়ভক্ত কবি মারুফ আর রুশাকীর প্রকৃতি 
প্রীতির লক্ষণ শ!ওকী বাগদাদীর কবিতায় অন্তরীণ থাকলেও কাব্য-গঠন, 
ছন্ন এবং উপমা নির্বাচনে যেন শাওকী বাগদাদী আরও একট সতর্ক এবং 
অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছেন । ম]'রুফ আর করুসাফী জীবনের চড়াই 
উত্রাইয়ের আন্তঃমিলেব জন্ধান পেয়েছেন প্রকৃতির মধ্যে, আর শাওকী 
বাগদাদী অনাবিল প্রেমের মধ্যে প্রকতি আরোপ করে পেখানে সুন্দর 
স্বচছ এবং অর্থপর্ণ জীবনের স্বপ্রু দেখেছেন। মারুফ আর রুসাফীর কাছে 
প্রকৃতি শিক্ষণীর গ্রন্থ এবং শ|ওকী বাগদাদীর কাছে প্রকৃতি জনের আধার 
অর্থাৎ জীবন। 


শ|/ওকী বাগদাদী ত।র 'আহলামূ* বা 'আম!দের স্বপ্র* কবিতায় উপরোজ 
মন্তব্যের স্বাক্ষর এ কেছেন এই ভাবে 2 


আমাদের স্বপঃ এই সৈকত যেন এক প্রেমিক-_ 
হৃদয়ে আনন্দ আছে, আকাঙক্ষ1ও আছে। 


আমাদের স্বপ্রঃ এই সমুদ্র যেন প্রেমিকার 
কলোচ্ছাস। 


আমাদের স্বপ্নঃ অজস্ন আলোর শিশু বাণির ওজ্ভুল্যে 
অন্ধকার মৃত দিনকে আশ্চষ মুখর করে তোলে। 
তাদের সম্মুখে দুধ শারাব অলের প্রেরণা । 
আমদের স্বপ্ন এই আকাশ যেন" শীলপূর্ণ 

শারাবের পেয়ালা | 
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এবং সেই ইচ্ছায় 

অজস্র পাখীর উড়ে যায়, 

তাদের ঘনাক্ত দেহের পালকের আড়ালেও 
আকাডিক্ষত শীল । 


আমদের স্বপরতঃ এই শবে প্র।ণময় এক 
উড্ভল জীবন। 
জীবনই আমাদের স্বপ্ন। 


শিস 


প্রকৃতি বিভিন্ন রূপে আবিভূত হয়েছে আববী কবিদের কাব্য- 
ভাবনায়। কেউ কেউ আবার প্রকৃতিকে ভীবনের সঙ্ষে একাত্ম ছাড়াও 
প্রকৃতিতে নারীবূপিনী জন্ত। উপলব্ধি করেছেন। মানব সমাজের 
আদিম চিন্তাপ্রসূত সংজ্ঞায় প্রকৃতি ও নাবীতে কোন তফাৎ নেই। 
কেননা, প্রকৃতির যেমন রয়েছে ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা, তেমনি নারীর 
রয়েছে সম্ভান উত্পাদনের ক্ষমতা | অতএব উভয়েব আকাঙক্ষ। ও শিবৃত্তি 
মূলত: একই ধরশের | 

মিশরের তরুণ কবি আল-ফায়তুরীর “তাহতাল আমতার' বা বৃষ্টির 
নীচে” শীর্ষক কবিতায় এই আদিম ধারণাসঞ্জাত বিশ্বাসের পরিচয় 
বিধৃত। এমনকি হিন্দু-দর্শনের অন্যতম ব্যাখ্যা পূরুষ আকাশ দেবতার 
সঙ্গে স্ত্রী ধবণীব সঙ্গমক্রিয়ার ফলশ্রতি বৃষ্ট রূপ বীবপাতও এই 
কবিতার অন্যতম অর্থবহ ইংগীত বলে ধরে নেওয়া যায়। “তাহতাল 
আমৃতার' ব৷ “বৃষ্টির শীচে' কবিতার বক্তব্য : 


বৃ, নামো, নামে । 


বৃষ্টি, থামো থামে | 
মৃত্যুর অপর পারে ধনবান নতৃন জীবন 


ভূমিষ্ঠ বৃষ্টির হাতে । পৃথিবী সজীব, প্রাণময় | 

এবং আকাশ যেন আশ্চয কৌশলে 

বিস্তধক পৃথিবী টেনে বুকের গভীরে 
আলিঙ্গনে দ্িপ্ধ-কথা বলে। 
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বিজলী-চমক খুশী ফুটে ওঠে পৃথিবীর মুখে ১ + 
অপার কৌতৃকে 
একটি রমণী যেন তার 
গতে পায় পরিপ্র,ত রসের সন্তার। 


বৃষ্টি সম্পকিত চিত্র-কল্প প্রাচীন কবি ইমরাউল কায়েসের কাব্যেও 
রয়েছে বহুল পরিমাণে । বৃষ্টিব পর মুহৃতে প্রকৃতির রূপল!বণ্য ইমরাউল 
কাষেস লক্ষ্য করেছেন এইভাবে £ 


মরুব মাটিতে জাগে অপরূপ স্ফতির আবেগ--. 
যেমন অজপ্রু দিরহামে 
খুশী হয় ইমনী বণিক | 


আধুনিক আরবী কবিতাব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লেবাননের তরুণ কবি 
আহমদ আৰু সায়ীদ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শুধু শব্দ চয়ন 
ও বূপচিত্রণই নয, কল্পনা এবং বিশবষণের বৈশিষ্ট্যেও তাঁর কবিতা 
অভিনব ও ষূগোপযোগী। তাছাড়া তাঁর কাব্যের ট্রাইল-নির্মাণ পৃববতী 
কবিদের থেকে তকে আলাদাভাবে চিহিত করে। বক্তব্যের সারল্যে 
চিরন্তন সত্য যেন আরও নতৃনতর সত্যে পবিণত হয়েছে। এখানেই 
কবির সাফল্য । তার «'আওদাতির রাবি বা “বসম্ত-গান* শীঘক কবিতাটি 
আধুনিক কাব্য-ভাবন। ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাণবন্ত ফপল £ 


চলে, দ্যাখো পরিশেষে ভূমিষ্ঠ আনন । 


স্বচছল্দ জীবনে না-পছন্দ 
ইচছ। বৃত্তি গতায়. এখন 
চলো, দ্যাখে। আয়োজিত সুন্দর জীবন। 


আলোর প্রশংসা ঝোলে গোলব শাখায় 

সকালে তোমার মুখ হাসিতে চঞ্চল ; 

দূধ-ষাসে অমৃত এখন 

পরিপু,ত, অন্তরে খুশীর শ্রোক সেই বার্ত। জানায়। 
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চলো, দ্যাখো আয়োজিত অনিন্দ্য-জীবন। 


কালের মহত্*লগরে উন্মোচিত গোলাবৰ যৌবন, 
বসত্ত, অনন্য তুমি আনন্দ, উজ্জুল। 


গদ্য-কবিতাত পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ও তরুণ আরবী কবিরা উত্তীর্ণ । ছন্দ 
ও আন্তঃমিলের সৌকর্ষ ছাড়াও যে কবিতা মাবুষ স্থষ্টিকরতে পারে এমন 
নজির আধুনিক আরবী কবিতায় বিরল নয়। এসব কবিতার বৈশিষ্ট্যযয় 
দিক এই যে, সাবলীল গতিবেগ যেমন কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় ন1 তেমনি 
কবির আন্তরিকতা৯ একাস্তিকতা এবং সরল্য পাঠকচিত্তকে বিমোহিত 
করে। এসব কবিতার বিষযবস্ত যাই হোক না কেন, বর্ন কৌশল 
ও আলঙ্ক।বিক €েশিষ্ট্য কাব্য-কর্ষকে মহিমান্বিতকরে তোলে । সুদানের 
ইবরাহীম তাউকান এবং লেবাননের মুফৃতাফ। মাহমুদ গদ্য কবিতা রচনা 
কৃতিত্বের পরিচায়ক । হুবহু আববীর সঙ্গে মিল রেখে ইবরাহীম তাউকানেব 
'হামামাতু” (পারাবত ) এবং মুদূতাফ মাহমুদের মেনদিলুল আবিয়াজ' 
(সাদা রুমাল) কবিত৷ দূইটির অনুবাদ পেশ করছি £ 


|| ৩ ॥ 
শত পারঃবতগুলোর পাখনা নাডার শব্দ 

স্পটু হয়ে কানে আসে; 
শান্তি ও শুভেচ্ছার মুক্তিদূত তার! 

সেই সৃষ্টির আদি থেকে। 


সিগ্চ-মৃদ্‌ হাওয়। বয়, 
গাছের শাখা দোলে 
তারাও কেমন দোল খায়। 


যখন দৃপূর্ের রোদৃদর ঝলসায় তারা উড়ে যায় জলাশয়ে- 
কেমন বৃত্ত একে নামে। 
আমাদের দর্বার ইচ্ছার মতোন । 
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দু'ধারে দুটো কাফেলা--ইতস্তত, যখন নেমেছিল । 
যখন তার! জল খায়, মনে হয় নিজের ছায়!কে টেনে 
চুমু দেয়। 


যখন তারা মাথ। ঝাড়ে জলবিন্দু মৃক্তে।'র মতোন 
গলায় ঢমকায়। 


শ|স্ত হযে ফের উডেযায় গাছের শাখায় 
স্বচছন্দ আরামে। 


পাখার আন্দোলন পরিতৃপ্তির বাতা ঘোষণ! করে । 


সন্ধে হ'লে দেখা যায় তারা সব মস্তকবিহীন, 
কেনন।, নরম পলকে মাথা ঢেকে বেশ নিবিষে ঘুমিয়ে থাকে । 


|| ২ ॥ 


তোমার সাদা রুমালে বিদ্যাতের কারুকাজ 
আমার হ্‌দয়ে তার সবটুক আলো প্রতিফলিত। 


প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলে৷ মৃত্যুদণ্ডের মতো 
আমাকে উদ্বিগ করে। 


তোম।তেক পাবার বাসনা --ও যেন গুচছবদ্ধ আপেল 

মাংসল শরীর, সুযাণ ;, এবং গিলবার এক দুর্বার আগ্রহ 
আমাকে মস্ত করে, 
আমকে মত্ত করে। 


রাত্রির মতে। অনিষ্ট তোমাকে পাবার বাসন] 
চঞ্চন দিনের বুরাফেরা, কিন্তু কোথায় রাত্রি ? 
ছেড়ে আস! ট্রেন, &্ঁশন বছদৃর, 

বহদব। 


চি 
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চোখের পাতার কাছে আমি যর্খ সাব্যস্ত, 
কেননা ধ্যানের এই অবকাশের মধ্যে তুমি অশরিরী। 
কেবল আযার জদয়ের চার পায়ায় 
তোমার সাদা রুমাল, 
সাদা রূমাল।। 


পৃরুষ-হৃদয়ের অন্যতম আকর্ষণ নারীর রূপ-যৌবন কেন্দ্রিক প্রেষের 
কবিতার প্রাচূর্বও আধুনিক আরবী কবিতায় রয়েছে। কিন্তু প্রেম যেখানে 
আস্মকেন্দ্রিক এবং কামনিপ্পার নামান্তর তা সর্বজনগাহ্য হতে পারে 
না বা হওয়া উচিতনয়। সেই সঙ্গে এ কথ!ও স্বীকার্ধ যে, এমন বিষয়বস্ত 
কাব্য-ভাবনার অভ্তর্ভৃন্ত হওয়াও বাঞ্চনীয় নয়। যেমন আশির সাফারাল 
কাসেমীর “চ্বনের জ্মৃতির' কিছু অংশ : 


অনেক দিনেব আকাঙিক্ষত সেই মেয়েটিকে 
পাবার আগুহ, 

তিলে তিলে আমার হৃদয়ে, 

কী সুন্দর ফুল ফুটালো। 


সে আমার সন্্রথে এসে দাঁড়াতেই 
আবেগের বোটা থেকে 


ফুলটা ছিড়ে এনে 
মেয়োগার গ।লের নরমে 
চমোর আধাতে 

অজস্ু রেপু মেখে দিলাম । 


আমার এতদিনের লালিত যন্ত্রণা 
তার সেই গালে ফটে উঠলো । 


মেয়েটা রাগ করলো । 
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এ “রাগ' কেবল মেয়েটার নয় , এ রাগ আমাদেরও | প্রেম যেখানে ব্যক্তি" 
কেন্দ্রিক লিপ্সায় কদর্ধময় সে প্রেম কাব্যশরীরে কষ্ঠরোগ ছাড়া কিছু নয়। 

নাজার কাববাণীর কাব্যেব উৎস নারীর যৌবন চিত্রিত হয়েছে 
চিবত্ব গুণের মহিমায়। তিনি যেসব শৈপ্লিক উপাদানে তাঁর কবিতারূপিনী 
যৌবনবতী নারীকে অলঙ্কত করেছেন ত৷ শুধু তার নিজের কাছে নয়, 
আমাদের কাছেও আকষনীয়। এতে আবেগেব অতিরেক আছে কিন্তু 
অশ্লীলতা নেই। “ইনদ1 ইমবাতিন* বা “নারীর পাশে" কবিতায় নাজার 
কাববাশী বলেন 


সৌখীন মহলে তাব শরীবের বিচছুরিত আলো 

এবং সুধাণে পুষ্ট স্বাস্থ্যবতী সুঠাম যৌবন, 

যখন সন্বমখে এসে আবণার প্রতিবিষ্বে জলে-_ 

হৃদযে একান্ত তাকে শিবিঘে পাবার অভিলাষে ; 
শিজেকে গোপনে বলি £ “এখানে আসন পাতা আছে |? 


হৃদব গোলাব তাব ছিড়ে নিতে আকাউক্ষা আমার, 
শীতেব মৌন্গুম গত, চলের আতরে কীষে ধাণ; 
শারাবেব পান পাত্র আনন্দ মুখের মিষ্টি হাসি 
দূর্লভ অয্লান তাকে দূনিবার পাবাব আগ্রহে 
মনেব এ প্রেত হাওয়৷ মাথা কূটে মরে । 


কানের ঝুমকে। দটি লতাখ্রিত প্রেমের কুসুম 
এবং নীলামে উঠি বিগলিত চোখের আহ্বানে 
অথচ বুখিনা কেন স্বখাত কবরে ডুবে মরি। 


আতির পিপাসা জলে শূন্যতার হা-করা ইচছায়ঃ 
তপ্তিব মহৎ লগ্নে শ্বেতাভ বরফ-জল চাই । 


বেনেসা যুগের এই তৃতীয় গোষ্ঠীভুজ্স কবিদের মধ্যে সম্ভবতঃ বয়সে 
সবচেয়ে তরুণ ইরাকের ব্লান্দ আল-হায়দরী। এখনো৷ তিনি তিরিশের 
কোঠা অতিক্রম করেন নি। অথচ তার কাব্যশকর্মে প্রোচিত্বের ছাপম্পষ্ট। 
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শুধু আচ্ষিকের পরীক্ষা-শিরীক্ষ/য় নয়, বিষরবস্ত নির্বাচনে এবং বর্ণনা- 
চাতৃর্ষেও তিনি বিশিষ্ট | প্রেম-প্রকৃতি, প্রতিহ্য-চেতন। প্রভৃতি সংবেদনশীল 
মনের আটিতে তার কবিতা শিবন্ধ। তাছাড়া শৈল্লিচ উপাদানে তাঁর 
সামগ্রিক কাব্যকর্ম নকসী কাঁথার ভাস্বরে বৈশিষ্ট্যময় | তাঁর 'আণ'মাক' 
( ধ্যানের নায়ক), ইলা ইমর/তিন আকমাতা।” (বন্ধ্যা নাবীর প্রতি), “কিবরী" 
(আমার অহঙ্কার ) প্রভৃতি কবিতা আরবী কাব্য সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য 
অবদান। 'ধ্যানেব নায়ক' কবিতাটি এখানে উধৃত করছি ₹ 


না, আর ডেকে না তুমি; ডেকো না আমাকে । 
মনের বিক্ষব্ত হাওয়৷ দ্বার থেকে দ্বারে 

এবং শিশ্চল ওই না-পাওয়৷ দিগন্ত দূর পারে 
ম।থা কটে মবে। 


নিষগ ধ্যানের ছোটো ঘরে 
যৌবনের স্বপ্রমোম ওই আলো শরীবেব টানে 
ক্রমশঃ নরম হয়, গলে । 
আমাকে ডেকো না আর রূপের অনলে 
পুড়ে মারবার। 
পূরনো৷ দিনের সব স্ম্তির পাথর 
হৃদয়ের প্রশান্ত পৃকরে টিল ছুড়ে । 


চঞ্চল চড়ই নাচে ছায়াচছনু বনের শাখাব, 
অজন স্বপের শিশু সমুদ্রের বাল্‌ক। বেলায় 
যাঁটির মায়াবী প্রেমে রচে খেলাঘর । 


তোমার উজ্জুল হাসি ফটভ্ত ফুলের অবকাশে 
নিবিধ্বে স্তকেছি কতবার ; 

শিশিরে সূর্যের আলো তোমার চোখের দীপ্ত মণি 
সে ছিল আমার তালবাসা-- 

হৃদয়ের গভীরে এখন 

কেবলি সমূতির যাওয়া আস! । 
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আমাকে ডেকো না তুমি আর 
মনের বিক্ষব্ধ হাওয়া হ্বার থেকে দ্বাবে 
কখনো ন। যদি যেতো আর ! 
অথবা দিগন্ত যদি না হতো এ অনন্ত বাধার 
ওই রুদ্ধ দ্বাৰ ! 


আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাব্যের জগতে আধুনিক কবিরা 
বিচিত্র গতিতে অঞ্চবণশীল। তাই তীদেব কাব্যের ক্ষেত্রও যেমন প্রশস্ত 
তেমনি তাদের চিন্তার পরিধিও বিস্তৃত। জীবন ও জগৎ সম্পকে অনেক 
কবিই সচেতন; তাই, ইতিপূবে আবৃল কাসেম শা'বীকে ভীবন সম্পর্কে 
চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবতেও দেখেছি। শিল্প সচেতনতা এবং আত্ম-অভিজ্ঞান 
সম্পৃ্জ কবির পক্ষেই এমন পোঢচাব হওয়। সম্ভব; অন্যথায় নয়। ত্জন- 
শীল শিল্পসম্পদ কবিব পক্ষে কতট। গবের বস্ত আল-ফায়তুবীব “ইলা 
নাফসি' (সত্তার প্রতি) কবিতাব তা মর্ত। আত্বোপলব্ধির এও এক চবম 
পরাকান্ঠ। : 
পৃথিবী আমার কাছে চির পদানত; 
আমি কিন্ত পদানত হইনি জীবনে । 


যন্বণাব কঠিন পাথব 
মীর বিসৃয়ে 
আমার সবাজে শিল্গীভত। 


বিজয়ের দিনগুলো অ'মার কাকন। 


না, দৈত্য-দানব 

আমার রক্তের অন্ষঙ্ষে 

জীবন্ত বিস্নয় : 

শিবার ঘধণে শিরা জীবনের চিত্রাপিত ছবি । 
বিপন দেবতা আব লোকোত্তর প্রস্তর-প্রতিম। 
সমস্ত শক্তির সযনুয়ে 

নিশ্চিত নোযাবে শির আমার সত্তার সন্ধানে । 


৮০ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


আল-ফায়তুরীর সমবয়লী মিশরের আর একজন কৰি বদর শাকের 
আ।সৃ-সাইয়্যাব-এর জীবন-কেন্দ্রিক ধারণ1ও সুস্পষ্ট । জীবরান-্দর্শনে এক 
কণ] বাপিই মরুভমি' যদি সর্বজনগ্রাহ্য হয় তবে কবির সামান্য জীবন 
কাল «“অনস্ত কালের গতিধারা" বলেও বদর শাকের আস্-সাইয়্যাব গর্ব 
অনুভব কবেন। এই গর্ববোধের মূলে তাব সার্থক শিল্পচেতনা বা 
ভীবনবোধ। মৃত্যুই জীবনের পরিসমাপ্তি নয়, যদি সেই ভীবন শিল্প- 
সমৃদ্ধ থাকে। আসলে, শিল্পহীন জীবনই মৃত্যু বরণ করে। কবির মতে 
শির্পসঘৃদ্ধ জীননের উপর মৃত্যু অনন্তকাল বিজয়পতাক] তুলে ধরে রাখে । 
এই শিল্পদর্থমই আবুনিক আরবী কবিতাকে কালোত্তীর্ণ করতে প্রয়াসী। 
বদন শাকেব আস্-সাইয়্যাবের 'বাহর ওয়াল মাউত' (নদী ও মত্যু) 
এমনি শিল্পচেতনার জলস্ত স্বাক্ষর £ 


আমার এ জীবনের কড়িটি বছর 
অনন্থ কালের গতিধার। | 


একমাত্র আকাঙ্ক্ষা আমাব £ 
মুক্তিবৃদ্ধে যেতে পারি পেতে পারি আমি 
যোদ্ধার সম্মান। 


আমার এ উদ্যত বাহ্‌র 

নির্মম বুলেট 

নিবিথে ছুঁড়তে পারি ভাগ্যের মুখের 
স্থির দৃষ্টি পটে। 


একমাত্র আকাঙ্ক্ষা! আমার 

ডবে যেতে পারি 

অন্তহীন রজ্জের সাগরে 

মানবীয় বোঝ। নিয়ে মনুষত্তে একাকার হয়ে । 


জীবনের ছার উন্মোচনে 
বিজয়পতাক। দেখি আমার মৃত্যুর 
উপরে উড্ড়ীন। 
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স্বাজ[ত্যবোধ ও এ্তিহ্য-চেতনাও আরবী কবিতায় সংগুপ্ত। এই 
চেতনার পণ্চ।ত্ভুষি দেশ-জাতি-রাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূীত। তাই কবিরা যখন 
সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক জগদ্দল পাথরে চাপা পড়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে 
ওঠেন তখনই তীদের অন্তরাত্বা বিদ্রোহ ঘোষণ। করে যন্ত্রণার কারাগার 
থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। এ মুক্তি তদের অন্তরাত্বার মুক্তি নয় 
এ মুক্তি তাদের শিল্প-স্বাধীনতার জয়গান। এই গানকে জীবন্ত, রাখার 
পক্ষে কাবর চেতনার শিকড় ক্রিয়াশীল এবং নৈরাশ্যেব প্রাচীরও নে 
গ|নের বিরুদ্ধে উপেকফ ীয়। কবি যেন শৈরাশ্যের অন্তরালে আশার 
স্বপ্ে মগ্রহন। এমশি চেতাবেধই কালের কণ্ঠে 'আননিদ।' (ডাক) 
শোনায়| ফেলিস্তিনের মহিলা কবি ফাদ ওয়! তাউকান-এর উঢচচকণঠ সব।ইকে 
“আন্শিদা” (ডাক) দিয়ে যায় £ 


আমাব আত্মার বুলবুল 

মন্্ণার কারাগারে বন্দী হয়ে আছে। 

তার পেপাখাবঝাপটানি 

শিহ্চিত ইচছার ডিম গুড়ো কবে শিজেব অজান্তে 


অঙ্গানাকে জানার আকতি 
ভেঙ্গে ফেলে ক্রোধে- 
চারপাশে ঘেরা সেই শিএপঙ্গ দেয়াল। 


এবং সে নিজণতা ছিনু কবে শুধু 
ডাক আসে, ডাক 
সুরের বিজয়ের ডাক। 


ইরাকের মহিলা কবি নাজিক আব্-মলাইকা স্বাজাত্যবোধে আরও 
সচেতন। তার অন্তরাত্বা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে মিথ্যার উপরে 
কত্রিম সত্যের খোলদ আরেপ করার বিরুদ্ধে। টিনি আসল সত্যের 
মুখ দেখার প্রত্যাশী--সত্যের নামে কচক্রী মিথ্য। তাঁর করুচিবিকুদ্ধ। 
তাই তাঁর বজ্ঞব্যে ও মেজাজে একটা সংবেদনশীল আতি বিরাজিত | 
নিজের দেশে থেকে যদি নিজের কথা বলা না যায় তবে ত৷ প্রবার্সীর 
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আধুনিক আরবী সাহিত্য 


ভূমিকা পালন করে। নাজিক আ[লৃ-মালাইকাহ্‌-এর “ওয়াতানাস সেরর" 
( অক্ঞত বাসভূষে) কবিতায় এক কঠিন প্রশ্ন : 


| ১ || 


সৌন্দর্যের স্বর্গবনে একদ!] ভেবেছি এই দেশ £ 
যেখানে অমৃত শুধ বৃষ্টির জলের মমনুয়ে-- 
এবং সবালে যাব গোলাবের জাজিম বিছানে। 
সমস্ত শবীব জড় শিটোল যৌবন সোনাযোড়া | 


এমন যে দেশ আহা! যা নাকি সকর মানুষের 
বিদগ্ধ ক্ষতেব লগে নিরাময়ী আশ্চষ মলম--" 
অ।মার ইচ্ছার বৃত্তি। অথচ পেয়েছি কতটক? 
তা হলে কোথায় অছি, এ কোন অজ্ঞাত বাসভূমে ? 


11 ৪51 


কোখায় মেদেশ? বলো5 কোথার কোথায় ? 
দ'চোখে কি দেখবো তা % লেফাফার অন্তরালে তা কি 
কোনোও গোপন চিঠি? ভিতবে নীরব যত কথা ? 
অথবা অনড ঠোটে শব্দহীন নিজ ন প্রার্থনা ? 


কোটি কোটি জনতার বাত্যাক্ষদ্ধ ইচছার আগুন 
লেলিহান শিখা হয়ে নিরবধি জলে আর জুলে। 

বার খোলে, ওগো তুমি স্বার খোলো আজ : 

না হলে কোথায় আছি? এ কোন্‌ অজ্ঞাত বাসভূমে ? 


আধনির আরবী কবিরা কাব্য তথা শিল্পকে দেখেন দেহের অনুষঙ্গে। 
দেহের সঙ্গে এই যোগপাজসই তাঁদের চৈতন্যকে আরও তীবখুতর করে। 
তাই কোন দলনশীতি বা বিরুদ্ধ পরিবেশ যখন তাদের পারিপার্থিকতাকে 
বিষিয়ে তোলে তখন কবি হন বিদ্রোহী, যুদ্ধং দেহী। যেহেতু কৰিতা 
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আধুনিক আরবী সাহিত্য 


ন্ুকমার শিল্প সেহেতু এর লালনেও সুকুমার বৃত্তির প্রয়োজন! তাই দলন- 
নীতির বিরুদ্ধে কবির চ্যালেগ্ত এবং কোন বাধাই সে মানতে রাজী নয়! 
প্যালেষ্টাইনের “লোটাস পুরস্কারপ্রপ্ত' কবি মাহমুদ দারবীশ (১৯৭০ সালে 
কবিকে 'লোটাস' প্রস্কারের সন্নানে ভূষিত করা হয় ) এমনি এক চ্যালেঞ্জ 
গৃহণ করেছেন 'আখির আনৃ-লায়াল” (রাক্রিশেষ)-এর কবিতায় : 


আমাকে বাধতে পারো, পারো যা যাখুশি 
কেড়ে নিতে পারো এই কবিতাব খাতা 
এবং মুখের পিগারেট 

এশন কি মুখের বিবরে 

দিতে পাবো কর্দমাক্ত দুর্গন্ধ সেজল। 


কবিতা আমাব এই হৃদযের বক্তের কশিকা। 
রুটির লবণ আর দু'চোখের অশনসিক্ত জল। 


আমাব সমস্ত নখ, দৃ'চোখেব মণি 
ধারালো হাতের তববারি 
নির্ভয়ে কবিতা লেখে কালের খাতায় | 


বুকের ভিতরে আমি নিবিখে লালন করি একা 
সহস্র গানের বুলবুল--- 


তাদের সেগান 
আমার দূ'কানে যেন বৃদ্ধের শঙ্গীত। 


মিশরের ইঝাহীম মাজীর মন্তব্যে কবিতার সংজ্ঞপ! আরও অর্থবহ। 
তিনি বলেন: “কবিতা আমার কাছে জানাল। স্বরূপ। এই জানালায় 
দৃষ্টিনিবন্ধ করে আমি জীবনকে দেখি, অনস্তর আমার সন্ুখে যা প্রতিভাত 
হয় সন কিছু দেখার মূলেই এই কবিতা । কবিতা! এমন বায়ু যা থেকে 
আমি. নিঃশ্বাস নিই, কবিতা এমন প্রলেপ যা ক্ষতস্বানকে নিরাময় 
করে। 
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আধুনিক অ!রবী সাহিত্য 


এই দৃষ্টিভঙ্গী ও মতাদর্শ কাব্য-কর্মকে যে বিস্তৃতির পথে এগিয়ে নিয়ে 
যায তাতে সন্দেহ নেই। কাব্যকলাকে সমৃদ্ধ করার পক্ষে এমন নিষ্ঠা, 
্রকাস্তিকতা ও আত্ব-অভিজ্ঞান খবই কাষকরী। 


ইবরাহীম নাজী তীর 'লায়ালিল কাহির।* কাব্যগ্রন্থের 'ইলাল মুজমার 
(বশির প্রতি) কবিতায় যে মনোভাব ব্যজ করেছেন তাতেও কবিতার গুরুত্ব 
উপব্ধি কর! যায়। উপরের মন্তব্যে তিনি “জানালার” রূপকে কবিতাকে 
চিত্রিত করেছেন এবং «“ইলাল মুজমার“ কবিতায় 'বাশিকে তিনি কবিতার 
রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বরূপকে তফাৎ থাকলেও মূল বক্তব্য 
একই এবং উভয়ক্ষেত্রেই কবির জীবনবোধ বা শিল্প-চেতনা প্রকট | “বাঁশির 
প্রতি' কবিতার কিছু অংশ £ 


কবিতা বাশির প্রতিনিধি । 


সেই বাশির মধর সুরে 
জীবনের গান বেজে ওঠে । 


এবং সে গানে ওঠে নামে 
আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিরবধি। 


কবিতা জীবনের স্রে।ত 
এই শবোতাবেগের আবর্তে 
ওধ আদন্দ আর আনদন্দ| 


কবিতা কবির দীর্ঘশ্বাস 
যে দীর্ধধাস মানুষের 
অনন্ত প্রেম ও বিরহের সাক্ষী । 


আরবী কবিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আধুনিক আরবী কবিতা শুধু 
সমৃদ্ধ নয়, বৈশিষ্ট্যময়। . আরবী কবিতার বিস্তৃতি ও সাফল্যে আধুনিক 
আরবী কবিদের শৈল্লিক উপাদান সংগ্রহ ও সেসবের যথাযথ প্রয়েগ 
সত্যি প্রশংসনীয় | 
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আধুনিক আরবী সাহিত্য 


প্রখ্যাত সযালোচক জন বার্তন আধনিক আরবী" ভাষার নবরূপায়ণ 
এবং কাব্যশাখার সমৃদ্ধিব দিক লক্ষ্য কবে যথার্থই বলেছেন £ 
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৮৬ 


গবেষণ। ও প্রবন্ত সাতিত্য 


আরবী মননশীল রূচনা, গবেষণা ও প্রবন্ধ-সাহিত্যেব উৎসকেন্্র এবং 
পটভূমি যে পবিত্র করআন ও হাদিস এ কথ শিদ্ধিবায় বলা চলে । কেননা 
পবিত্র কবআ!ন ও হার্দিপকে কেন্্র কবেই দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমালোচনা), 
আইন, ব্যাকবণ, সাহিত্য ইত্য।দি উতৎ্সারিত। মূসলিম পণ্ডিত ও ইতিহাস- 
বেন্তাদের মতে পবিত্র কুরআনে রয়েছে নিন্বোগ্ৃত বিষয়সযূহেব পূর্ণ সমাবেশ : 


বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা (ইলযল তফসির) 
সমালোচনা রীতি (ইলমূল কিরা'ত) 

ধর্ম ও ইতিহাস-বিজ্ঞান (ইলমূল হাদিস) 
আইনশান্্র (ইলমূল ফিকৃহ) 
ধর্মপম্প:ত তন্ুবিজ্তান (ইলমূল কালাম) 
ব্যাকরণ (ইলষুল নাহ্‌ব) 

অভিধান সংকলন রীতি (ইলমূল লুগ।) 
অলঙ্ক।র শাস্ত (ইলমূল বয়ন) এব 
সাহিত্য (ইলমূল আদাব)। 


রি উড 2 -3% 


উপরে বণিত পবিত্র কবআনভিত্তিক বিষয়পযহ ছড়ি যুমলমানগণ বহিঃ, 
বিশ্ব থেকে যে-সব বিষর আযন্ত করেছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ 


১, দর্শনশাস্ত্রের অন্তরভ্ত তর্কবিদ্যা, অস্কশাস্্র, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 
ইত্যাদি, (আল ফালাসাফ। ) 

২, জ্যামিতি, বীজগণিত, কারিগরী বিদ্যা, ইত্য|দি (আল-হানদাসা) 

৩, জ্যোতিষশাত (ইলমুন নুজুম) 

৪ সঙ্গীতবিদ্য। ( ইল্মৃর্-মুসিকী ) 


৩৯ ৫৯৯ 2৯ 


৫, চিকিৎসাবিজ্ঞান (আত্‌ তিব্ব) 


৮৭ 


আব্ণিক আববী সাহিত্য 


৬. যাদবিদ্য। (আস-পিহর ) 
৭, রদসায়নবিদ্য। (আনৃ-কিমিয়া) ইত্যাদি । 


আরবী মননশীল রচন। ও প্রবন্ধ-স|হিত্যের রূপকারগণ প্রাথমিক অবস্থায় 
তাদের রচনার পরিসর বিস্তৃত করেন পবিত্র করআন ও হ]দিস-কেন্দ্রিক 
গবেষণা-সমৃদ্ধ আলোচনার মাধ্যমে | পবিত্র করআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় 
যার আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগে নাষ করতে হয রাসুলে 
করীমের চ।চাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের । আবদৃল্লাহ ইবনে 
আব্বাসের পর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত পবিত্র করআনের বেজ্ঞানিক ব্যাখ্য।য় 
আর কেউ অগ্রসর হান নি। আবদূর!হ ইবনে আব্বাসের গবেষণায় 
প্রভাববিত হয়ে নবম শতাব্দীতে পবিত্র করআনের ব্যাখায় তৎপর হন আবৃ- 
তাবারী (মৃত্যু; ৯২২ খীষ্টাব্দ) | পরবর্তী সময়ে যারা এই কাজে আত্মনিয়েগ 
করেন তাদের সবই আল্-তাবারীর গবেষণার উপর নির্ভরশীল ছিলেন 
অতিমাব্রায়। প্রসঙ্গত; দ্বাদশ শতাব্দীতে জারুল্লাহ জামাধৃশ!রী (মৃত্যুঃ ১১৪৩ 
ধীই্টাব্দ) রচিত আব্ব-কাণ্শাফ', প্রয়োদশ শতাব্দীতে আলৃ-বায়দ।বী (মৃতাঃ 
১২৮৪ ধীষ্টাব্দ) রচিত “আনওয়ার উত্ত তানজিল ওয়া আসরারুতু তাবিল' 
এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে আসু-নুযুতী (ষৃত্যঃ ১৫০৫ খীষ্টাব্দ) রচিত 'আবু- 
ইতকান' গ্রন্থের নাম করা যায়। বিশ্ববিখ্যাত এই তিনটি গুস্থই পবিত্র 
ক্বআনের বৈজ্ঞ।নিক ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ গবেষণার উজ্ভুল স্বাক্ষর । 


পবিত্র হাদিসেব সংকলক, ব্যাখ্যাকার ও পিকাকার হিসেবে আল- 
বখারী (মৃত্যু; ৮৭০ খ্ী্ট।ব্দ), মুসলিম ইবনে আল-হাজ্জাজ (মৃত্যুঃ ৮৭৫ 
বীষ্টাব্দ), আবূ দাউদ (যৃতুাঃ ৮৮৮ খীষ্টাব্দ), আবু ইসা মৃহন্মদ ইবন আত 
তিরমিঞ্গী (মৃত্ুঃ ৮৯২ ববীষ্টা ), আবৃ-নাসায়ী (যৃত্যুঃ ৯১৫ খীষ্টাব্দ ), 
এবং ইবন আবৃ-মাজা (মৃত্যুঃ ৮৮৬ খীই্টাব্দ ) আমাদের কাছে চিরস্মরণীয়। 
এই ছয়জন পণ্ডিতব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্বমের ফলল 'আল্-কতুব-উস্ৃ-সিত্ত।' 
ব। 'পিহা পিত্বা” নামে পরিচিত। 


উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, প্রাথমিক অবস্থায় আরবী 
ভাষা ও সাহিত্যের রূপকারদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র করআন ও 


৮৮ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


হাদিসের শিক্ষা এবং ইললামের অধিয় শান্তির বাণী বহিঃবিশ্বে পৌছে 
দেওয়া । ফলে, তঁ'দের রচনার বিঘয়বস্ত ছিল পবিত্র করআন ও হাদিস- 
কেন্দ্রিক। 


রাসূলে করীমের মৃত্যুর পর পবিত্র কবআন ও হাদিসের আলোকে 
রালুলে করী'্মর জীবশাদর্ণ সম্বলিত আতুমচরিত রচনায় আত্মনিয়োগ 
করলেন কিডুণংখ্যক পণ্ডিত ব্যজি। এদের মধ্যে মৃহম্মদ ইবন ইসহাক 
আবু আবনূল্লাহ্‌ (মৃত্াঃ ৭৬৮ খীষ্টাব্দ ), ইবন হিশাম (মৃত্যুঃ ৮৩৪ খীষ্টাব্দ), 
আলু-ওয়।ক্দী (মৃত্যু ৮২২ খীই।ব্দ) এবং ইবন আস সা'দ (মৃত্যুঃ ৮৫৫ 
খীএাব্দ ) প্রমূ-খব নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইবনে ইগহাকের অমর 
গ্রশ্থ “অলু হায়াতু রাপূন আল্লাহ্‌ (আল্লার রাদূলের জীবনচব্তিত) আরবী 
সাহিত্যে এতিহাসিক রচনার প্রথম পদক্ষেপ। গ্রন্থটিতে বালে করিমের 
সামগিক জীবণ-আলেখ্য এমনভাবে চিত্রিত হয়েছে যে, মুসলমানদের 
জাতীয় সম্প? হিসেবে তা সমগ্র বিশ্বে আলোডনের স্যট্টি করে। অনুরূপ 
তাবে আল-ওষ কিদীর “কিতাবুল মাগাজী" (যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস ) এবং 
ইবন অসু-সা'দের 'ট্তাবুর তাঁবাকাত-উল-কাবির' গ্রস্থদবয়ে রাসূলে করিমের 
ভীলা-আলেখায ছাড়াও আরবের সমাজচিত্র, রাসূলে করীমেব সাহাবীদের 
এীব -আদর্শ এবং মুসলিম এতিহ্য বক্ষ/থে যদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদিন পূর্ণ বিবরণ 
লিশিবন্ধ হয়েছে। স্ুবৃহৎ পনেবো খণ্ডে সমাপ্ত “কিতাবু ন-তাবাকাত-উল- 
ক।বির' গ্রশ্থটতে রাদলে করীমের ভবিষ্যৎ অনসারী বা 'তাবেঈন'দের প্রতিও 
গীতিবাকা রয়েছে। 


ইতিশৃ্ব উল্লেখিত পবিত্র কুরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখাকাবী আল- 
তাবাবীও রাপসলে করীষের জীবনপ্রবাহের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসম্থলিত 
অনেক এতিহাপিক রচনার অবতারণ। করেন। সেইসব রচনায় রাসূলে 
করীমের ধর্মীয় জীবন ছাড়াও ব্যবহারিক ও রাজনৈতিক জীবনের 
টুফরে। টকরো। ঘটনা আমাদেরকে বিষুগ্ধ করে। তরদ্‌পরি, আঁল- 
তাবারীর রচনা-বৈশিষ্ট্যেও তীর প্রদীপ্ত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 
এখানে নঘুনা হিসেবে" আল-তাবারীর রচনার কিয়দংশের অনুবাদ পেশ 


করছি : 
৮৯ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


“আল্লার রাসুল এবং তাঁর অনুচরবর্গ আদেশ দিয়েছিলেন যেঃ সঙ্কেত 
না পাওয়া পর্ষস্ত আক্রমণ শুরু করা উচিত নয়, এবং শক্রপক্ষ যে পবস্ত 
না তীর-ধনক-সজ্জিত হবে অগ্রসর হর তাব পূর্বেও আক্রমণ পরিচালনা 
করা নিষিদ্ধ । 


রাসলে করীম রণক্ষেত্রে অবস্থান করলেন। তার পাশে কাঠের 
চৌফিতে রইলেন আববকব, যাতে তীর! বদ্ধ-ূশ্য অবলোকন করতে 
পারেন। 


আব গা'ফার-এব মতে বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবাবে, রমজান 
মাসের সাতাশ তারিখে । রাষূন আল্লাহ্‌ তার অন্গামীদের সন্মুখে 
সামরিক দণ্ড হাতে নিয়ে সামনে পিছনে পায়চাী কবতে থাকলেন 
অ।দেশ দেওয়ার প্রতীক্ষায় । যখন তিনি সাবাদ ইবৃন গাজীয়যার শিকটবতাঁ 
হলেন, দেখতে পেলেন যে, সাবাদ ইব্‌ন গাজীয়্যয লাইন্চ্যত হয়ে 
আছেন। তার পেটে সামরিক দণ্ডেব খোচা দিয়ে রাসুলে করীম বললেনঃ 
“সাঁবাদ, লাইনবদ্ধ হয়ে দাড়াও | 


সাবাদ উতন্তব দিলেন, “ছে আল্লাহ্‌্ব বাগুন, আপনি আমাকে আঘাত 
কবেছেন। আল্লাহ্‌ আপণাকে পাঠিযেছেন সত্য প্রচারেব জন্য; আপনি 
ববঞ্চ আমাকে চাঁপিত করতে পারেন।' 


আল্লার বাসন তার বক্ষ উন্মোচন কবে বললেন, “গাবাদ প্রতিশোধ 
নাও | 

আর সাবাদ হাতেৰ অস্ত্র ফেলে দিযে আল্লার রাঁগুলকে চুমো খেলেন। 

আল্লার রাপূল বললেন, *সাবাদ, তৃমি কেন এমন করতে গেলে? 


সাবাদ উত্তর দিলেন, হে আল্লার রাসল, আমার আধাত যদি গভীব 
হতো! এবং আশি যদি সত্যই মারা যেতাম তবে আমার শরীরের গোস্ত 
আপনাকেস্পর্শ করে যাক এই আমার কাম্য। 


অল্পার রানূন সাবাদের মঙ্জন কামনা করলেন এবং মঞ্চে ফিরে 
গেলেন। আবৃবকর তীর সঙ্গে ছিলেন। 
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রাসূলে করীম অনেক-ঈণুরবাদীদের আস্রেব শক্তি নিজেদের শক্তি 
সঙ্গে তুলনা করলেন এবং পৈন্যসংখ্যা তিন শতের অধিক দেখতে 
পেলেন না। তিনি সত্যের পথে স্থির রইলেন এবং আল্লার কাছে 
তার প্রতিজ্ঞ পর্ণ করার প্রীর্থঘনা করলেন। তিনি আল্লার বাছে এই 
বলে ফবিবাদ জানালেন যে, বিশ্বাধীব! যদি এভাবে 'ণিশ্চিহন হয়ে যায় 
তবে তাকে উপাসনা করাব জন্যে এ পৃথিবীতে কেউ অবশিষ্ট থাববে 
না|! তিনি তব আলখেলসা মাটিতে না পড়ে যাওয়া পর্যন্ত প্রাথনায় 
রত রইলেন এবং আব্বকব তাৰ আলখেললা তাঁকে ফিবিয়ে দিয়ে বললেন, 
“হে' আল্লাব রাসূল, আপনি যথেষ্ট প্রার্থনা কবেছেন, আল্রাহ্‌ দিশচরই তার 
প্রতিজ্ঞ পালন কববেন।' 


আল্লাহু তল দতেব মাধমে তখন এই অংশ পাঠালেন £ 'তগি যদি 
তোমার প্রভুকে ডাকো, টিশ্চযই তিনি সাড়া দেবেন । আমি তোমাৰ 
সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধিব জন্য ঘোঁডাষ চালিত ববে হাজার হাজার ফেব্দেশুতা 
প্রেরণ কববো।? 


ধ্যান শেষ হলে তিণি আবৃবকরকে বললেন, “আল্লান বিএয় আমাদের 
হাতে। আমাদের মাঝে জিববাইলকে দেখতে পাটিছ। তিশি ঘোড়ায় 
চড়ে জিন ধরবে পপিখা বেইন কবে আছেন ।? 


সেই মুহৃতে শক্রপক্ষেব তীব এসে ওমব ইবনে খাব্তাবেন ক্রীতদ।দ 
আনৃ-মাহজীর বৃকে বিদ্ধ হলে সে মারা গেল। আব্-মাহজীই অসলিম 
জগতের প্রথম শহীদ । 


বন অ।দি ইবনে নাজার গে!ব্রের হাবিস ইবন স্ুুরাকা তাকে অনুসরণ 
করলে সেও কৃযোধষ ডুবে মাবা গেল। আল্ল:হর রাসূল সাহস ও শক্তি 
সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে সন্যদের সন্ধে হাজির হলেন। তিশি বললেন, 
'ধার হাতে আমাব আত্ব। নিহিত সেই আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদের মধ্যে 
যার। ক্ষাধার্ত অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করে যুদ্ধ পরিচালনা করে মৃত্যু বরণ 
করবে আল্লাহ্‌ তাদের জন্য বেহেশৃত শির্ধারিত করে রেখেছেন ।? 
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উমর ইব্‌ন আল্‌ হামান এই সময়ে খেজর খাচিছলেন, তিনি মস্তক উনুত 

করে জিজ্রেপ করলেন, “আমার ও বেহেশতের মধ্যে কি মৃত্যুর হাতই 
ব/বধন স্থ্টি করে রেখেছে? তিনি হাতের খেজর ফেলে দিয়ে অস্ত্র 
তুলে নিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পযন্ত এই গান গেয়ে যুদ্ধ চালিয়ে 
গেলেন £ 

তীর ছাড়। কেউ যেওনা আল্লার কাছে 

এবং যেওনা প্রেম ছাড়া কোনোদিন : 

তীর ঘিয়ে গেলে আল্লাহ্‌ নীরবে হাসে 

এবং দেখায় সত্যে রাঙানো পখ। 


এবং ইবনে আফর] রাসূলে করীমকে জিজ্ঞেন করলেন “হে আল্লাহর 
ব।সুল, আল্লাহ্‌ তার দাসদের মুখে কি দেখলে হেসে ফেলেন ?? 


তিণি উত্তর দিলেন, শক্র পবাজিত করে তার রক্তে হাত ডুবালে আল্লাহ্‌ 
অধিক খুশী হন এবং সেই খুশীই তার হাসি।' 


এইকথখা শুকন ইবন আফবা গাষে লোহার বর্ম জড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে 
যাত্রা করলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মৃহতঁ পর্যন্ত যুদ্ধ করলেন। 


অব্লাহুররাসূন একষযুঠি বালি হাতে নিষেবিরোধীদলীয় কোবাইশদেব 
দিকে নিক্ষেপ করে বললেন, “তাদের মূখ বিকৃত করা হলো |: অতঃপর 
তিশি অনুচরদের কাছে প্রত্যাবর্তন করে তাদেবকে বাধা দিতে উৎসাহিত 
করলেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বিরোধীদলীয়রা শিশ্চিহ্ধ হতে থাকলো বহুল 
পরিমাণে এবং এই অভিযান কোরাইশদেব পরাজয় টেনে আনলো । 


আল্লাহর রাসূনকে যাঁর! পাহ'ব! দিতেছিলেন এবং শক্রপক্ষদের মঞ্চের 
দিকে আস! প্রতিহত করছিলেন তদের মধ্যে ছিলেন সা'দ ইবন ম/আজ। 
এবং আল্লাহর .রামূন লক্ষ্য করলেন যে, মঞ্চের কাছে দাড়িয়ে এবং সৈন্যদের 
কার্ধকলাপ লক্ষ্য করে সা“দের মুখে ভাজ পড়ছে। 


“মনে হচ্ছে আমাদের সৈন্যদের কাজ তুমি ঘৃণা করছে।”ঃ তিনি বললেন । 
“হ্যা”, সা'দ উত্তর দিলেন। 


৪, 
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হ্যা, আল্লার রাসূল, এই প্রথমবারের মত আল্লাহ্‌ অবিশ্বাসীদের উপর 
ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং যুদ্ধে আধাতের মাত্রা এত প্রবল যে, শক্রদের বন্দী 
করার চেয়ে এটা অনেক ভালো |? 


সেইদিন অ.ল্রাহর রাসূল তার সাহাবীদের বললেন, “আমর মনে হচেছ 
বানু হিশ।ম অগিচহাক তভাবে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। 
আমাদের সৈন্যরা যেন কাউকে হ্ছ্নুৃতিনা দেয়। তবে আবু আ'ল্‌ বুখতুবী 
ইব্‌শ হিসাম এবং অনুন্ূপ আমার চাচা আবদূল মোৃন্ত/লিবকে রেহ!ই দেওয়া 
উচিত।' 


এবাবে মুগাদব বানু জায়াদ উপলব্ধি করলেন যে, আল বুখতুরীর 
সন্মুধীন হতে হবে এবং বন্ুবীন হতে হবে মক্কার তাব এক বন্ধু গানাদা 
ইবৃন তাববাব সঙ্গে । বল! হয়েছে “আল্ল'হর রাসূল তোমার হত্যা নিষেধ 
করে দিয়েছেন। 


আল্‌ বুখতুবী যুগাদাবকে জিজেপ করলেন, আমার সম্পকে কি 
খবব ?? 


মুগাদার উত্তর দিলেন, 'আল্ল।হ্‌র শপথ ! তাকে রেহাই দেওয়া হবে 
না। আল্লাহব রাসূল আমাদেব আদেশ করেছেন কেবল আপনাকে রক্ষা 
কবতে |" 


আর্‌ বুখতুরী বললেন, তাগ্হলে আমরা দু'জন একব্রেই মরবো। 
কোন কোরাইশ রমণী যেন আমাকে বলতে না পারে যে, জীবনের 
মায়ায় সে তার বন্ধৃকে রেখে গেছে | * 


এবারে তিনি যুদ্ধের তরবারি হাতে তুলে নিষে গানের স্বরে বলতে 
থাকলেন £ 


সৎ ছেলে পবে মাথায় খ্য।তির তাজ 
নিজে মরে তবু মরতে দেয় না নাম। 


মদাগাব তকে হত্যা না কর! পর্যন্ত ষন্ধচালিয়ে গেলেন |” 


হিস). 
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আল্-তাবরীর রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিশি প্রত্যেকটি ঘটনাকে 
গাজিয়েছেন কালানূক্রমিক ভাবে। ফলে, লেখ! পড়তে গেলে মনে হয়, 
পাঠক-পাঠিক! যেন তা প্রত্যক্ষভাবে উপলন্ষি কবছেন। 


আল-তাবান্ধীর এতিহামসিক রচনার অন্যতম অংশ আব্বাসীয় বংশের 
ব্রযোদশ খবীক। আল্-মৃতগ্াক্ষিল-এর জীবনক।হিশী) য] শুধু চিগ্াবর্ষক নয়, 
বড়ই করুণ । 


আন্-যভওয়াপ্টিন ছিলেন অতিমাত্রায় আঁনজমনগ্রিব এবং মঙ্গীতশিল্ল ও 
সাখিতোন প্রতি অশুনক্ত। ফলে অব্রপিনের মধ্যেই তিশি বাজ্বোঘি শূন্য কবে 
ফেলেন বাজদবববেব একদল বিরুদ্ধবাদী লোক তীব সন্মান ক্ষত কবাব 
জন্যেপচেষ্ট হয | তাব। আল-মৃতওবাকিলেব বড় ছেলে আল্-মনতাসিবেব 
সঙ্গে ঘড়যন্ত্রে শিপ্ত হয । 


বে 


লৃ-মৃতগযাক্িল কিন্ত তাব অন্যতম প্রিষতমা স্ত্রী কাবিহা ও তাৰ 
গভবাত সন্তান আন্-মু'তাদকে বেশী ভালবাসতেন। আলু-মৃতওষ|কিকল 
যখন অ'লুমু'তাজকে খলীফাব পদ প্রদাশ করতে যাবেশ তার পূব মৃহৃতে 
আবু তাগির কৃতি মাবীদেব সহযোগিতা বাবাকে হত্যা কবে পিংহাসন 


লাভ কবেন। 


আলৃ-তাবাবীব শক্জ লেথনীতে এই এ তাহাগখিন সত্য জীবন্ত হবে রূপলাভ 
করেছে। 


অ.ঠোই উরে? কবা হয়েছে যে, প্রাখয়িক অবস্থা আরবী স।হিত্যিকদর 
প্রবন্ধ ও মননশীল বচনায় ধর্মীয় প্রবণতাই লক্ষ্য কব! যায় অধিক মাত্রায় | 
নবম শতাব্দীর প্রতিভাবান লেখক আলৃ-জাহিজ (ঘৃত্যুঃ ৮৬৯ খী্টাব্দ)-এর 
রচনায় ভিন সুব লক্ষিত হলেও উপদেশাবলী এবং নীতি বথায় আকীর্ণ। তার 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে “কিতাবুল হাউয়ান+ (জন্তব কাহিনী), “কিতাবুল 
বয়ান ওম।ত তাবীণ' (সং ব্যবহার ও সংচবিক্র ) এবং “কিতাবুল বাখিল, 
( কৃপণদের কাহিশী ) প্রভৃতি প্রধান। 


বর যায় যে, “কিতাবুল হাউয়ান? গ্রন্থে তিনি আসল জীব-জন্তব ক।হিনী 
ঘতট। অবতারণ। করেছেন তার চেয়ে বেশী চিত্রিত করেছেন জন্ব-জানো- 


্ 
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য়।রের রূপ ধনী ম,নবচব্িত্রের ব্যাখযা। বনরার বিচাবক ইবন সাব্বার-এবর 
বিচারপন্ধতিতে নীতির চেয়ে যে দনীতিরই প্রাধান্য ছিল এই তন্তুকখাই ব্যজ 
হয়েছে “কিতাবুল হাউয়ান' গ্রন্থে। 


অনক্করশীস্ত্রেব বিভিন্ুমূখী ব্যাখ্যায় সনৃদ্ধ “কিতাবুল বরান ওয়াত্‌ তাবীন, 
গ্ন্থ। “কিতাবুল বাখিল' গ্রন্থে তিনি কপণদের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্টযময় চরিত্র 
অঙ্কন কবেছেন। কপশণশ দান-খররাতকে মনে করে বাহুল্য; কষ্টই তাদের 
জীবনের প্রধান সবল, প্রশংসা! বা! সমালোচনা তাদের শীতিবিরুদ্ধ। এমনিতর 
ব্যাখ্যায় গ্রস্থট ভারাক্রান্ত । 


আল-জাহিজ মৃতাজিলা মৃতবাদভুক্ত। এ কাবণে তাৰ রচণায় 
মতাজিল। দর্শনেরও পরিচঘ বিবিতি। চেহারাগত বেৈশিষ্ট্যে তিনি ছিলেন 
অত্যন্ত কংগিত ও কদাকার। খলীফা আলল্-যৃতাওয়/ক্কিন একবার তার 
পৃত্রের গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত কবার অভিপ্রায়ে অল্ু-জাহিজকে 
ডেকে পাঠান কিন্তু চেহারাগত বৈশিষ্ট্যের জন্য তকে প্রত্যাখ্যান করা 
হয়। এই আঘাতই আলুৃ-জাহিজকে প্রতিভাবান লেখক হতে সাহায্য 
করে। 


তার অমর গ্রন্থ 'কিতাব্ল হোঁসবৃ' ( সৌন্দর্যের রুপবেখ। )-তে ভিণি 
মান্ষের আনল পসৌনর্য যে চেহারাগত বৈশিষ্্য নয়--এই বথাই ব্যক্ত 
করেছেন। কিতাবুল হে।সন* অনবদ্য রচন। হিগাবে সর্বজনস্বীকৃত। 


নবম ও দখম শতাব্দীর মাঝ!মাঝি সময়ের আর একজন প্রতিভাবান লেখক' 
ইব্‌ন আবৃদ রাব্বিহী (৮৬2-৯৪০)। তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ইকৃদ- 
উল-ফরীদ' (মূল্যবান হার) | পঁচিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই বিরাট গ্রন্থে তিনি 
ইসপামের ইতিহাস, খলীফাদের জীবনী এবং আরবী কবিতার সংকলন 
ইত্যাদির সমণুয়সাধন করেছেন। প্রত্যেকটি অধ্যায় তাঁর মতে এক-একটি 
হীরকখণ্ড এবং ত্রয়োদশ অধ্যায় গেই হীরকখণ্ডশোভিত মালার মধ্যমণি বা 
«লকেট? | এখানেই তাঁর অমব গ্রস্থ 'ইকৃদ উল ফরীদ' নামকরণের 
সার্থকতা । 
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দশম শতাব্দীর অন্যতম শক্জিণালী ইতিহাসবেন্তা এবং মননশীল রচনার 
রূপচার আল-য|সূদী (মৃত্যু ৯৫৬ খীই্রাব্দ)। তর শ্তান শুধু পুথিপৃস্তকেই 
সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকেও তার জ্ঞান ছিল পরিশীলিত। 
তিনি ইউবোপ, অ.কি £, আষ্টেলিয়া, ইরান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের 
ইতিহাস-এতিহ্য সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ করেই ক্ষান্ত হনশি ১ বরঞ্চ সেইসব 
দেশে ব্যঞ্িনতভাবে ভ্রমণ করেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অন করেছেন। ফলে 
তীর রচন৷ গুধ সমৃদ্ধই হয় ণি, হয়েছে জুপাঠ্য। তীর অনবদ্যগ্রস্থ 'যুরুজ 
উদ দাহাব' (স্বর্ধের ক্ষেত), 'আখবার উজ-জামাঁন' (কালের ইতিহাস ), 
“চতাবুন অ.উণাত' (পক্ষে তক্কারী ও উপদেষ্টীব গ্রন্থ), “কিতাব্ত্‌ তানব্হি 
ওয়াল ইশরাফ' (উপদেশ ও সমালোচনা গ্র্থ) প্রভৃতি আরবী সাহিত্যের 
গৌরবেব বস্ত। 


'মুরুজ-আবৃ-দাহাব' গ্রশ্থে আল মাজুদী পৃথিবী স্ষ্টির ইতিহাস থেকে 
ইগলামের ইতিহাস সহ উমাইয়া এবং আববাসীয় খলীফাদের জীবনবৃত্তান্ত অতি 
চমত্কারভাবে ফুটিয়েছেন তীব শক লেখণশীতে। স্থষ্টিততু রহস্য সম্পকে 
তার বণনা এইরূপ £ 


“মহান আল্গ।হ ব প্রথম স্থষ্ট পনি। সেই পানির উপূরে ছিল আলু ।হ্‌ব 
আসন। যখা তিশি মানব স্যষ্টির ইচছা করলেন, সেই পাণিতে তিনি ধূমের 
আবিভাব ঘটালেন । পানির উপরে ধৃ কৃগুলী পাকাতে থাকলো এবংসেই 
ধম থেকে তিণি আকাশ স্থষ্টি করলেন। পানি শুকিয়ে গেলে মাটি স্থাষ্ট হলে।। 
অত:পর তিনি তা সাত স্তবকে বিভক্ত করলেন । এই কাজ সমাধা করতে 
আল্'হ্র দূইদিন লাগলো - রবিবার এবং সোমবার । 


স্থষ্টুর প্রারন্তে যে চারদিকে কেবল পানি আর পানি ছিল পৃথিবীর সব 
ধমেই এ কথার স্বীকৃতি রয়েছে । পবিত্র করআনেও অনুরূপ উল্লেখ আছে। 
আল-মাসৃদীর রচনাও পবিত্র গ্রঙ্থে সমথিত। 


আলু-মাসু্ীর সবগুলো। রচনাই থরিছনু এবং এঁতিহাসিক সত্যে সমৃদ্ধ | 
এ কারণে তাঁকে “আরবের হেরোডটাস' আখ্যায় ভূষিত কর] হয়। প্রখ্যাত 
ীতাহ!সিক ও প্রাবন্ধিক ইব্‌ন খলদৃন কিন্ত আনৃ-মাসূদীকে বলতেন ইমামুল 
সুস্রিখীন' অর্বাৎ এ্রতিহাসিকদের নেত। | 
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আববাসীয় যুগের অন্যান্য মননশীল রচনার বূপূকারদের মধ্যে খুবই 
উল্লেখযোগ্য হলেন আল-উত্তবী (মৃত্যুঃ ১০৩৬ খীষ্টাব্দ), আল খাতিব 
(মৃত্যুঃ ১০৭১), ইমাদউনৃ-দীন ইসফাহাশী (মৃত্যঃ ১২০১), ইবনূল 
কিফতী (মৃত্যুঃ ১২৪৮), ইবনূল জাওজী (মৃত্যুঃ ১২০০), ইবন আল 
আতৃহীর (মুত্তাঃ ১২৩৪), ইবন আবি উসায়বিয়া (মৃতঃ ১২৭০) 
প্রমুখ । 


এদের মধ্যে আল উত্তৃবীর “কিতাব ইয়ামিনী* (€ ইয়ামেনের 
ইতিহাস); ইবন আবি উপায়বিযায “উয়ুন উল আঁনবা” (সময়ের 
দর্পণ); ইবন আর্‌ু আতঙিবের 'ফিতাব্ন কামিল ফিতু তারিখ' (ইতি- 
হাসেব আলোকে সাফল্য), “ওমসুৰূল গাব।' (জঙ্গলের গিংহ )', “কিতাবুল 
আনপাব* (শীতির গ্রন্থ) প্রভৃতি আরবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । 


ইতিপূর্বে উলেখিত হয়েছে যে, আইয়ামে ইসলামিয়।, উমাইয়া কিংবা 
আব্বাসীয় যুগেব সব আরবী লেখকদের রচনার বিষয়বস্তই হয় ইতিহাপ- 
তিত্তিচ কিংবা ধমীয় আলোকে উত্ভতাসিত। উপরে উল্লেখিত ইবন 
আল আতহিরের "ওসুদল গাঁব।' গ্রশ্থেব নামকরণেই বোঝা যায় এতে তিন 
স্বাদেব উপলব্ধি রয়েছে। আসলে জঙ্গলের সিংহ' অম্পর্কে বোন আলোব- 
পাতই তিনি করেন নি উক্ত গ্শ্থে। তাঁর রচন৷ প্রতীক-আশ্বিত এবং 
তিনি উল্ত গ্রন্থে রাসূলে করীমের সাত হাজার পাঁচ শত সাহাবীর জীবন- 
আলেখ্য এমনভাবে চিত্রিত করেছেন যে, তারা যেন প্রত্যেকে এব-একজন 
জীবন্ত সিংহ । 


আব্বাসীয় যুগ যে আরবী সাহিত্যের গৌরবময় যুগ এসম্পর্কে 
আগেও ইংগীত দেওয়া হয়েছে। ধর্মীয় ও এতিহাসিক রচনা ছাড়াও 
বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা, ভতত্ু বা ভূগোল সম্পকিত রচনার অপূর্ব সমাবেশও 
এই যগে বিদ্যমান। 


ভগোলশাম্ত্রে ফাদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে তাদের মধ্যে নবম 
শতাব্দীর ইবন আ'ল খুরদদিবিহ, দশম শতাব্দীর আল ইস্তাখরী, ইবন আল 
হায়কল এবং আল মৃকাদ্দাসী এবং ছ্থাদশ শতাব্দীর ইয়কিত ইবন আবদুল্ল'হ 
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প্রমুখের নাম অবিস্মরণীয় । ইয়াকত ইবন আবদুল্লাহ্‌-এর ছয় খণ্ডে সমাপ্ত 
আল মুজামুলৰুলদান", 'মুসতারিখ' এবং “আল মৃজামূল উদাব।" ভূগেোলশাস্রের 
নিভরযোগ্য গ্রস্থ। 


মুসলিম দর ও বিজ্ঞান গবেষণায় বারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন 
করেন তাদের মধ্যে আল-কিনৃদী (মৃত্যু; ৮৫০ খীষ্টাব্দ), আল-ফারাবী 
(মৃত্যু, ৯৫০ খীষ্টাব্দ ), ইবন সীন। (মৃত্যু ; ১০৩৭ খীষ্টাব্দ), ইবন বাজ, 
ইবন তোফাইল, ইবন রুশদঃ আবুবকর আর্‌ রাজী (মৃত্যু; ৯২৩ খষ্টাব্দ), 
আবূ মা'শার (মৃত্যু; ৮৮৫ খীষ্টাব্দ), আলবেরুনী (মৃত্যু ; ১০৪৮ খীর্টাব্দ), 
ইমাম গাজ্জালী (মৃত্যু) ১১১১ খীষ্টাব্দ) প্রমখ প্রধান। এদের মধ্যে 
আনু-কিনদীর “ফায়লাস্ফল আরব' মুপলিষ দর্শন তত্তের গ্বেষণাসমৃদ্ধ গ্রন্থ ; 
ইবনে সীনাব “আস্‌ সীফা” এরিস্টটল, প্রেটে। প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের গবেষণাব 
আলে!কে প্রভাবাণিত পদার্থবিজ্ঞানের তথ্যৰছল আলোচনাসমৃদ্ধ গ্রন্থ এবং 
আলবেরুণীর 'আসারুল বাকিয়।' এবং “তারিখউল হিন্দ' গ্রন্থ্ধয় শিল্প ও 
এ্রতিহাসিক তত্ত্বে পূর্ণ। 


ধর্মতত্তে নিজস্ব মত প্রচারে আলগাজ্জালীর খ্যাতি বিশৃবিশ্নত। 
একারণে তাঁকে 'হজ্জাতুল ইসলাম; ( ইলল|মের সাক্ষ্য ) আখ্যায় আখ্যায়িত 
করা হয়| তিনি ছিলেন সূফী মতাদর্শে বিশ্বাসী । ফলে তীর রচন! 
সৃফী-তত্বেই সমৃদ্ধ। তীর অমর গ্রস্থ “ইহ্‌য়া উলুম ইদৃ-দীন' বিশ্বাস, 
উপাসন৷, উপবাস, হজ্জ, জাকাত ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অপূর্ব 
নিদশন | ধর্মীয় সংস্কারের আলেখ্য হিসেবেও গ্রশ্বাটকে অভিহিত করা 
যায়। 


আল গাজ্জালীর অপর একটি অনবদ্য গ্রন্থ “মুনকিদ মিনাদ্‌ দালাল' 
(ত্রাস্তির প্রচারক) দর্শন-তত্বের তুল ব্যাখাযাকারীদের প্রতি সাবধানবাণীতে 
সোচ্চার। অনুরূপভাবে তাঁর 'তাহাফতুল ফালাসীফ।" (দার্শনিকদের অকত- 
কাত) গ্রস্থও দর্শনতত্তের সমালোচনাধনী আলোচনায় সমৃদ্ধ | 


আহ্বাসীয় যুগের পর ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেঘার্ধে বাগদাদের পতন ঘটলে 
আরবী সাহিত্যেও স্থিতিশীলতা দেখা দেয়। তবুও কিছুসংখাক এতিহাসিক, 
দার্শনিক এবং পরিবাজক তাঁদের ষযননশীল রচনার মাধ্যমে আরবী 


৪ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


সাহিত্যের পূব-খ্যাতি অক্ষণু রাখার প্রচেষ্টায় ঘতী হন। এদের মধ্যে 
খাল্সিকান (মৃত্যু: ১২৮২ খৃঃ), সয়ট আবুল ফীদা ( মৃত্যুঃ ১৩৩১ খৃঃ), 
ইবনে খাঁলদুন ( ১৩৩২--১৪০৬), ইবন আল্‌ খাতিব (১৩১৩--১৩৭৪), 
ইবন অ|ল্বতৃতা (১৩০৪--১৩৭৭), আল মাকরিজী (১৩৬৪--১৪৪২), 
আল দাহাবী (ঘৃত্যুঃ ১৩৪৮), আবুপ মাহাসীন (মৃত্যুঃ ১৪৬৯), 
আল মাক্কারী (মৃত্যু: ১৬৩২), জালাল উদ্দীন আস্-স্যৃতী (১৪৪৫-- 
১৫০৫), ইবন আল তায়মিয়্য (১২৬৩--১৩২৮), আশৃশারানী (মৃত্যু : 
১৫৬৫ খ্‌ঃ) প্রযুখ নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য । 


বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাপ, ব্যাকবণ, অলঙ্ক।রশান্্র ইত্যাদি বিভিন 
বিষয়ে তাঁদেব রচনা সমৃদ্ধ! এলবের মধ্যে ইবন খাল্লিকনের “কিতাবুল 
ওফায়াত উন্‌ আয়ান', (খধিখ্যাত মানবদের মৃত্যুকাহিনী ) মূসলিম 
ধতিহাসিক ও সাহিত্যিকদের জীবনী গ্রন্থ। এতে আরব এতিহ।সিক ও 
কবি-সাহিত্যিকদের জীবনী ধারাবাহিক ও কালানুক্রমিক হিসাবে সাজানো 
হয়েছে। বল! আবশাক যে, রাসূলে করীম, চার খলীফা ও সাহাবীদের 
জীবনবৃত্তাস্ত এতে ইচছকিতভাবেই সংযোগ করা হয় নি। এই ধরনের 
গুশ্থ আরবী সাহিত্যে ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নি। 


ইবন খালদুনের “কিতাবুল ইবার ওযা দীওয়ান ইল মুবতাদ] ওয়াল খাবার 
ফি আইয়্যাম ইল আরব ওয়াল আজম ওয়াল বারবার' গ্রন্থটির নাম যেমন 
স্থদীর্ঘ তেমনি এর বিঘয়বৃত্তান্তও বৈচিত্র্যময় । গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভজ 
এবং বিষয়বস্ত্রতে মানবজীবনে সভ্যতার প্রভাব, আরব জাতির ইতিহাস, 
উত্তব আফিকার বারবার জাতির উত্তব ও বিস্ত/র ছাড়াও নিজের ও তার 
পরিবারের লোকদের জীবনকাহিনী এতে ব্যক্ত হয়েছে । স্বরচিত গ্রন্থে 
আতাজীবনী প্রকাশের রীতি আরবী সাহিত্যে এই প্রথম। 


ইতিপূর্বে পবিত্র করআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আসৃ-ুযুতীর 
নাম উল্লেখ করা হয়েছে । যতটক জানা যায় তাতে পাঁচ বছর সাত মাস 
বয়সেই তিনি পবিব্র করআনের সুরা তাহরিম পর্যন্ত পড়ে ফেলেন এবং আট 
বছর বয়স পূর্ণ না হতেই'তিনি সমগ্র করআন মৃখন্থ করে হাফিজ খ্যাতি লাভ 
করেন। 


৪৯ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


পবিত্র কর-আন ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা__যেমন হাদিস, 
আইন, দর্শন, ইতিহাস, অলঙ্কারশান্ত্র ইত্যাদিতে তার পাও্ডিত্য ছিল 
অপাধারণ। তাঁর সর্ব ষোট গ্শ্থের সংখ্যা পাঁচ শতের উপর । তনাধ্যে পবিত্র 
করআনের ব্যাখ্যাসম্বলিত 'ইতকান' এবং “তফসিরুল জালাল/ইন: গবেষণা- 
পৃষ্টগ্রন্থ। তফসিরুল জালালাইন (দইজন জালালের ব্যাখ্য। ) গ্রন্থটি জালাল 
উদ্দীন আল মালালী শুরু করেন এবং জালাল উদ্‌দীন আফৃ সূয়তী সমাপ্ত 
করেন বলেই এই গ্রস্থটকে “দই জালালের ব্যাখ্য। নামকরণ করা হয়েছে। 
তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে 'আল মৃজ্জহির” ( ভাষাবিজ্ঞান ), 
“হোসন্ল মৃহদারা” (কাযরোর সৌন্দর্য) এবং “তারিখুন খোলাফ।” 
(খলীফাদের ইতিহাস ) প্রভৃতির নাম অবিস্রণীয়। 


ভাষাতত্ু, ব্যাকরণ, অভিধান সম্পর্িত গবেষণায় ধাদের রচন। সমৃদ্ধ 
তাদের মধ্যে আন্‌ নবায়রী (মৃত্যু ১৩৩২ খাঁই্রাব্দ )-এর “শিহায়াত উল 
আরব? ; আস সাফাঁদীর (মৃত্যু; ১৩৬৩ খ্রীষ্টাব্দ ) সুবৃহৎ ছাব্বিশ খণ্ডে 
সমাপ্ত জীবণীমূলক অভিধান “ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত ; ইবন হজর আলু 
আসকালানী (মৃত্যু ১৪৪৯ খী্রাব্দ )-এর সাহাবীদের জীবনীসংক্রান্ত 
অভিধান 'ইপাবা ফি তামিজিন্‌ সাহাবা” ইবন আল মালীক (যৃত্যু ঃ 
১২৭৩ খ্রীষ্টাব্দ )-এব ব্যাকরণ গ্রন্থ “আল ফিয়্যা, ১ জামাল উদ্দীন ইবন 
মুকাররাম (মৃত্যুঃ ১৩১১ ধীষ্টাব্দ)-এর আরবী অভিধান “লিসান উন 
আরব'; হাজী খনীফা (মৃত্যুঃ ১৬৫৮ খীষ্টাব্দ )-এর আরবী সাহিত্যের 
গ্স্থ বিষয়ক অভিধান “কাশৃফজ জনন'; আদ্ৃশারাণীর (মৃত্যু ঃ ১৫৬৫ 
ধীষ্টাব্দ) আস্মজীবনীমূলক গ্রশ্থ 'ল।তাইফ উল মিনান" প্রভৃতি আরবী সাহিত্যের 
অমূল্য সম্পদ | 


উপরোক্ত আলোচনায় সপ্তন শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্ধাৎ 
আন্-নাহদা ব৷ রেনেসাধূগের পূর্ব পর্যস্ত আরবী সাহিত্যের প্রবন্ধ গবেষণা 
ও মননশীল রচনার যোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মীয়, দর্শন-বিজ্ঞান 
সম্প্রকিত আলোচন। ইত্যাদি সব কিছু সম্পর্কেই এই সময়কালীন লেখকগণ 
আলোকপাত করেছেন এবং তাদের এই প্রচেষ্টা ভবিষ্যৎ আরবী লেখকদের 
রচনার পটভমি হিসাবেই কাজ করেছে। এই সুদীর্ঘ কালের আরবী 
মননশীল রচনায় যা সবচেয়ে লক্ষ্য তা এই যে, লেখকগণ সব সময় দৃঢ় 


১০০ 
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প্রতিজ্ঞ ছিলেন ইসলামের মাহাব্ব এবং ্তিহ্য সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবহিত 
করা। যে কারণে ইসল!মের শান্তির বাণী কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সার। 
বিশ্বে বিস্তুতিনাভ করে সেই কারণসমূহ আরও বক্তির আলোকে আরবী 
লেখকগণ বহিঃবিশের্ণ পৌছে দেন। বিশ্ববাসী শুধু ইসলামের শিক্ষায়ই 
বিমোহিত হয়নি, আরবী মননশীল রচনার বূপকারদের রচনাবৈশিষ্ট্যে 
স্তস্তিত হয়েছে। এখানেই আরবী লেখকদের রচনার সার্থকত!। 


১০১ 


॥ ছুই ॥ 


উনবিংশ শতাব্দীর শেঘার্ধ থেকে আন্-নাহৃদা বা বেনেসা আন্দোলন 
আরবী সাহিত্যের কাব্য, কথাসাহিত্য, নাটক প্রভৃতি শাখায় যে চেতনা- 
সঞ্চাবী ক্রিয়া করে, একই ক্রিয়ার লক্ষণ আরবী গবেষণ।, প্রবন্ধ কিংবা মননশীল 
নচনায়ও দৃষ্টিশেচিব হয়। বেনেসা আন্দোলনের সাহিত্যিকর! প্রধানত: 
দূটে। ধাবায় কাজ কবতে খাকেন। প্রথমতঃ, নতুন চিন্তা ও নতুন পদ্ধতি 
সাহিতো কূপ দেবার চে্টায় খুতী হন এবং দ্বিতীয়তঃ, অতীতেব রচনা 
এমনকি বিষনবস্তবও সংস্কাবসাধন করে সম্পূর্ণ আধুণিক মনোভঙ্গীসপ্তাত কবাব 
প্রচে্টাব আত্মনিয়েগ কবেন। পাশ্চাত্যের প্রভাবও অবশ্যি এই মতাদর্শে 
আনকটা সহায়তা করেছিল। কিন্তু অল্লকালের মধ্যেই তীবা সে প্রভাব 
কাটিয়ে সাহিত্যে স্বযংসম্পূর্ণতা অর্জন কবেন। 


আধূশিক আরবী প্রবন্ধ ও মননশীল রচনাব উল্লেখে প্রথমেই নাম 
কবতে হয় পিরিয়াব বৃতবস আল-বোমৃতানীৰ (১৮১৯--১৮৮৩)। 
তিনি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভর্গীর আলোকে ছয খণ্ড বিশিঈ 'দায়েরাতুল 
ম।'বেফ" (বিশ্বকোষ ) রচনা করেন। এতে মুসলিম বিশ্বের সমস্ত সাহিত্যিক, 
বৈজ্ঞণিকঃ দার্শনিক, চিকিৎসাবিজ্ঞাণীদের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম ছাড়াও 
্রতিহাসিক স্থান ও ঘটনাও লিপিবদ্ধ রয়েছে। 


'বিএকোষ? ছাড়াও তিণি আব্বাসীয় ষগের অন্যতম শে কবি আল- 
মুতানাব্বীব সামগ্রিক কাব্য-কর্ম “দীওয়ান আল মুতান!ক্বীর' উপর গবেষণা- 
সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। সাহিত্যের উপব গবেষণাধর্মী গ্রশ্থ এই প্রথম। 
উল্লেখ কর। যেতে পারে যে, আরবী সাহিত্যের সৃচনাকাল থেকে উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক গবেষণাসমৃদ্ধ 
খুশ্ব রচিত হলেও সাহিত্যের উপর সযালোচনাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। 
বেনে। যুগে এসে আরবী সাহিত্যিকগণ সাহিত্য-সমালোচনার দিকেই 
মনোনিবেশ করলেন অতিমাত্রায় এবং আধুনিক আরবী মননশীল রচনার 
এইটেই বৈশিষ্ট্যময় দিক। 
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লেবাননের লই শাইখে ( ১৮৫৯-১৯২৮ ) ভাষাতত্ত্, ইতিহাস 
ছাড়াও সাহিত্য-সমালোচনাধর্ধী বছ গ্রস্থ রচন। করেন। তার সবচেয়ে 
উত্ভেখষোগ্য অবদান উনবিশং শতাব্দীর প্রথম দূই দশকের আরবী সাহিতের 
সমালোচন। ও কালানুক্রমিক ইতিহাস সম্বলিত 'আদাবুল আরাবিয়্যাত।' 


তিনি ণিজে খৃষ্টান ধমনাবলম্বী ছিলেন | ফলে, আরবী সাহিত্যের 
স্চনাকাল থেকে তাঁর সময়কাল পর্যন্ত যেসব খৃক্টান সাহিত্যিকদের 
অবদানে আরবী সাহিত্যভাগাব সমৃদ্ধ তাঁদের সাহিত্যকর্ম, জীবনী ও 
সাহিতোর বৈশিষ্ট্য সম্পকেও এক অনবদ্য গ্রঞ্থ রচনা করেন। এই 
প্রপঙ্গে লেবাননের জীবরান খলীল জীবরানের (১৮৮৩-১৯৩১) নামও 
উল্লেখ করা যেতে পারে । শুধ মননশীর রচনা নয়, আরবী সাহিত্যের 
বিভিন্ন শাখায় লুই শাইকে। এবং জীবরান খলীল জীবরানের অবদান 
নিঃসন্দেহে গুরুত্বপণ | 


সিরিয়ার ধরতিহাসিক এবং সমালেচক কফৃতাকী আল্-হোমসী 
(১৮৫৪__-১৯৪১)-এর অবদানেও আধুনিক আরবী সাহিত্য সমৃদ্ধ। তর 
উল্লেখযোগ্য সমালোচন৷ গ্রন্থ রচিত হয়েছে উনিশ শতকের আলেপ্পোর 
কবি-সাহিত্যিকদের জীবনী ও সাহিতাকষ্ের ফিরিস্তি নিপ্ে | অনুরূপ- 
ভাবে পিরিয়ার মৃহম্মদ করদ আলী (১৮৭৬-১৯৫৩ )-ও একজন খ্যাতিমান 
ইতিহাসবেত্তা এবং সাহিত্য-সমালোচক। তাঁর অধিকাংশ রচনাই ইসলামের 
ইতিহাস, মুসলিম সভাত।, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস ইত্যার্দি বিষয়- 
কেন্দ্রিক, তবে তা আধনিক বনোভজীসঞ্লাত। তার 'আল ইসলামু 
ওয়াল হাজারাতাল আরাবিয়্যাতা' আরবী সাহিত্যে ধর্সম্পকিত অনবদ্য 
গস্থ | 


মিশরের ডক্টর তাহা হোসাইন ( ১৮৮৯-১৯৭৩ )-এর অবদান 
আধ্নিক আরবী সননশীল রচনায় যে এক নবদিগস্তের সুচনা করে তা৷ 
বলাই বাহুন্য। সম্পূণ নতুন দৃ্টিতঙ্গী নিয়ে তিনি সাহিত্যজগতে 
আবির্ভূত হুন। তার, ইসলাম-্পূর্ব যুগের কবিতার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 
সম্বলিত গ্শ্ব “ফিল আদাবিজ জাহেলী" প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
সারা আরব-জাহানে আলোড়নের স্য্টি হয়! গ্রন্থটিতে তার মুক্তবুদ্ধি ও 
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স্ববীনচিস্তার পরিচয় বিধৃত। “সাজ” ছন্দে রচিত কিছুসংখ্যক কবিতার 
সঙ্গে পবিত্র কুরআনের ভাষার সাদৃশ্য খুঁজে বের করায় ধর্মান্ধ মহল ক্ষিপ্ত 
হন এবং আল-আজহ।র বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরপদ থেকে তার পদত্যাগ 
দাবি করেন। কিন্ত পরে পাশ্চান্ত্য পর্তিতদের বিচারে তিনি উত্তীর্ণ হন 
এবং ঘোষণ! কর! হয় যে, কাব্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি যে মন্তব্য 
করেছেন ত। ধবিরোধী নয়, এমন কি তাতে আল্লার বাণী পবিত্র 
করআনেরও কোন অবমানন। কর! হয নি! 


তার অন্যান্য সম/লোচন। গ্রশ্থের মধ্যে 'আদিব, 'মা-আল মূতানাববী' 
“কস্থুল ফিল আদাব ওয়ান নাকাদ” খুবই উল্লেখযোগ্য! *মা-আল মূতানান্্ী 
গ্্থে তিনি আব্বাসীর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আল-মূতানাব্বীর কবিতার 
পাণ্ডিত্যপর্ন সমালোচনার অবতারণা করেছেন । ইতিপৃৰে উল্লেখিত 
বৃতরুস-আল বোসতানীর “দীওয়ান আল মুতানাববী'র অমালোচনা গ্রন্থের 
সঙ্গে তাহ! হোসাইনের 'মা আল-মুতানাববী* গ্রস্থের তফাৎ এই ঘে, 
বোস্তানী যেখানে কল্পনার ফানুস উড়িয়েছেন হোসাইন সেখানে অকাট্য 
যুজির পাথরের আঘাতে মনের ক্লেদ অপসারণ করেছেন। 


জন্ম ও মুত্যর তারিখন্ষ্টে উপরোন্লিখিত প্রাবন্ধিক ও মননশীল 
রচনার রচয়িতারা সবাই স্থাষ্টশীল সাহিত্য-জগৎ থেকে অস্তহিত হয়েছেন 
অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন। আধুনিক আরবী থ্ববেষণ। ও প্রবন্ধ-সাহিত্যের 
যে এর! পথপ্রদর্শক তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এদের পর পর 
যাদের জন্ম এবং যারা এখনও জীবিত অবস্থায় অনলসভাবে সাহিত্যচ্চা 
করছেন তদের রচনাবৈশিষ্ট্য বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত। বিংশ শতাব্দীর 
তৃতীয় দশকেই এ"র! সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করেন এবং বর্তমানেও তাদের 
রচনাধার। অব্যাহত রয়েছে । এদের রচনাপদ্ধতি ভাগ করে এদের 
সম্পর্কে আলোকপাঁতি করলে আশ! করি সবার পক্ষেই সুবিধাজনক হবে। 
এদের রচনাগুলিকে নিয়ো দ্ধুত কয়ে কটি প্রধান ভাগে বিতজ্ত কর! যায় £ 


১, ধর্মীর সাহিত্য । পবিত্র করআন ও হাদিসের বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা সহ ইসলামের বিভিন্মুখী আলোচনা এই ধর্মীয় 
সাহিত্যের অস্তগত | | 
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২, বিজ্ঞানধমী সাহিত্য। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির নান। 
ব্যাখ্য৷ সহ নৃবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান এর অস্তুক্ঞ। 


৩. সমালোচন৷ সাহিত্য । সাহিত্যের বিভিনু শাখা যেমন কবিতা, 
গল্প, উপন্যাস, নাটক, লোকগীতি, শিশু-সাহিত্য প্রভৃতির উপর 
পাণ্ডত্যপূর্ণ আলোচনা । 


৪. এতিহাপসিক সাহিত্য । দেশ, জাতি, রাষ্ট্র, রাজা, বাদশাহ, 
সাহিত্যিক, কবি, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের জীবনকাহিনী 
সম্বলিত নিতরযোগ্য তথ্য । 


৫, দশনতত্ুকেন্দ্রিক সাহিত্য । মুসলিম দর্শন ও বিশ্বের অন্যান্য 
দশনতত্ত্বেৰ তুলনামূনক আলোচন।। 


আরবী সাহিত্যে ধর্মীয় সাহিত্যের সৃচনাকাল সপ্তম শতাব্দী থেকেই 
লক্ষ্য করা গেছে। এমন কি' উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক 
পধস্তও সাহিত্যের সব শাখার, অস্তরালেই কিছু না কিছু ধর্মীয় স্পর্শ 
সংগুপ্ত ছিল । আবৃনিককালের সাহিত্যিকখণ ধমীয় সাহিত্যে যে 
পশ্চাৎ্পদ এ কথা বলা যায় না; বরঞ্চ তাঁদের ধ্মীয় সাহিত্যের 
প্রচেষ্টায় আধুনিক জ্ঞ/নবিজ্ঞানের স্পর্শ এতই প্রকট যে, তা শুধু ধ্মীয় 
নয়, সাবজনীন সাহিত্য হিসেবে টিকে আছে এখানেই ধ্মীয় সাহিত্যের 
সাথকতা ৷ 


প্রাচীনপদ্থী আরবী সাহিত্যিকগণ যে শুধু ধর্মীয় সাহিত্যে দক্ষতার 
পরিচয় দিয়েছেন এমন কথা বলা যায় না। আধুনিককালের 
সাহিত্যিকগণও ধ্মীয় সাহিত্যে যথেষ্ট কতিত্বের স্বাক্ষর এঁকেছেন 
এবং তার প্রমাণ বিধৃত হয়ে আছে বহুসংখ্যক পণ্ডিত ব্যজিদের পবিক্র 
করআন ও হাদিসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ গ্রন্থে। পবিত্র কর- 
আনকে তীরা শুধু ধর্মগ্রন্থ : হিসেবে চিত্রিত করেন নি; বরঞ্চ 
মুসলমানদের শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও দর্শনের কেন্দ্র যে পবিত্র 
করআন এই তত্তেব উপর গুরুত্ব আরোপ করেই তাঁদের ধময়ি সাহিত্যের 
পরিধি বিস্তারিত হয়েছে । - তাছাড়া তাদের রচনায় পবিত্র করআনের 
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ব্যাখ্যা, অবতীর্ণ হওয়!র সার্থকতা, আয়াতসমূহের অবতীর্ণ হওয়ার 
কারণ ( শানে-নজল ), আধ্যাত্্িক অর্থ উন্যাটন ইত্যার্দি ছাড়াও রয়েছে 
তৎকালীন আরবের সমাজচিত্রের পৃরূপ । 


পবিত্র করআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় ধারা সবচেয়ে কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে মৃহম্্দ আবুল ফঙ্জল ইবরাহীমের “আল বুরহান ফি 
ওরুম উপ-কবআন'; আশ সায়ীদ রশীদ রীদার 'তাফপিরুল কুবআনেল 
হাকিম ; মুহাম্মদ মহীউনৃদীন আবদূল হামিদের তাফসির যুযাআ আ-মীম' ; 
মহাম্মন জামালউন্দীন আল কাশেমীর তাফসিরুল কাশেমী'; মুসতাফ। 
জায়েদের সুরাতুন আনফাল”, আহমদ সৃহন্মদ শাকেরের 'উমদাতৃত্‌ তাফসির, 
সায়ীদ কতুবের “ফি স্বেলালুল কৃরআন* ; শেখ হুসাইন মৃহন্মদ মাখলূকের 
“কালেমাতুন কবআন' ; ডক্টর আবদূল হালিম নাজুজারের “মুজাহেব উল 
তাফপিরুল ইসলামী” ; মৃহন্মদ ফরিদ ওয়াজাদীর 'আল মাসহাফ আল 
মফাচেছরু কাসাশ' প্রভৃতি খুবই পাণ্ডিত্যপূণণ আলোচন। গ্রস্থ। 


এসব ছাড়।ও দশম শতাব্দী ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত যথাক্রমে 
আল তাবাবী ও আল বায়দাবীর করআনের ব্যাখ্যার উপর সমালোচনা- 
স্লক গ্রস্থও বর্তমানে প্রকাশিত হয়েছে! এই প্রসঙ্গে কাজী নাসীর 
উদ্দীন আল্‌ বায়দাবীর “ত।ফপিরুল বায়দাবী' এবং আবি জা'ফর 
মৃহস্্দ বিন জারির আতৃতাবারীর 'তাফসিরুল তাবারী -এর নাম করা যায়। 
আল্‌ তাবারী এবং আন্‌ বায়দাবীর অধস্তন বংশধরেরাই এই কাজ 
সম্পাদন করে তাঁদের পূর্বপুরুষের গৌরব অন্মণু রেখেছেন। 


আল-হাদিস যে শ্রধু পবিত্র করজান-গঘিত রাসূল আল্লার বাণী 
এবং মপলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সত্যতা-ইতিহাস ইত্যাদির আধার নয়__ 
বরঞ্চ আরবী সাহিত্যের উৎপকেন্ত্র--এ তত্তু আবিষ্কারেও আধুনিক 
ক্মারবী সাহিত্যিকগণ তৎপর এবং তাঁদের সমবেত এবং একাস্তিক 
প্রচেষ্টায় আল-হাদিসও সাহিত্য হয়ে আমাদের সন্বুখে প্রতিভাত হয়েছে। 
হাদিসের ব্যাখ্যাকারগণ এ্তিহাপিক সত্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাসূলে 
করীমের জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা, যুহ্ধবিগ্ুহ, আচারু-বিচার প্রভৃতির 
এষন স্ুললিত ব্যাখ্যা পেশ করেছেন যা ধমীয় সাহিত্যে রূপলাভ করেছে। 


১০৩ 


আধুনিক জ|রবী সাহিত্য 


এই ধরনের গ্রন্থের মধ্যে যুহন্মদ আবদুল আজীজ আল খোলীর “আল 
আদান নবোবী”; শেখ মনস্থুর আলী নাসেফের “আত তাজল জামেয়ুল 
অস্থলফি আহাদিস্‌ উর রাসূল"; শেখ আবুল হাসান আল বাকৃরীর 
“আদৃ দররাতৃল মাকালাত ফি ফাতৃহে মাক্ক।”, আল ইমাম শামসউদ্দীন 
আস্‌ সাখারীর “আল মুকাসেদ উল হাসনাত" ; আবদুর রহমান আস্‌ 
সাফেয়ীর 'নাজহাতুল মাজালেস' ; আল ইমাম ইবনে জাফর আল্‌ মাক্কী 
আল হিশমীর 'আজ জাওয়াজের আল আফতার৷ ওফেতুল কাবায়ের' 
প্রভৃতি আরবী ধর্মীয় সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অবদান । 


ইসলামের শিক্ষা, সাৰজনীনতা, মহত্তু, উদারতা ইত্যাদির ব্যাখ্যায় 
আরবী সাহিত্যিকগণ ষচেষ্ট। ইসলাম মানবসমাজের জন্য বয়ে এনেছে 
শান্তিব বাণী। তাই ইসলামে যেমন নেই অন্যধর্মের উপর জোর-জলূম 
তেমনি ইসলাম সহ্য কবে না অপরের অন্যায় আচরণ । ইসলাম শাস্তির 
ধর্ম বলেই এত অল্প সময়েব মধ্যে সারা বিশে ইহা বিস্তারলাত করে-- 
একটি মাত্র শতাঁব্দীই ছিল ইসলামবিস্তারের জন্য যথেষ্ট । 


ইসলামেক্ল আবির্ভাবের পর থেকে আরবী সাহিত্যের পর্ডিতবগ 
ইসলামের ব্যাখ্যায় এইজন্যই তৎপর হয়েছিলেন যাতে সমগ্র বিশ! 
ইসলামধর্ষের তাত্পর্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারে । বর্তমানকালের 
সাহিত্যিকগণও পূর্ব-সরীদের খ্যাতি অক্ষণু রাখার প্রচেষ্টায় আরও ব্যগ্র, 
আরও উৎসাহী । এদের রচনার বৈশিষ্ট্য পূর্ব-সূরীদের রচনার চেয়ে আরও 
উন্মত এবং আধুনিক ধ্যান-ধারণাসপ্তাত। ইসলামের বহুমুখী আলোচনার 
সাপেক্ষে আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনার বিষয়বস্তও বৈচিত্র্যময় । 
তাই বিভিন্ন পঙ্ডিতবর্গ বিভিনু বিষয়বস্ত নিয়ে ইসলামের তাৎপর্য 
ব্যাখ্য। করে শুধু ইসলামেরই উন্নৃতিপাধন করছেন না, ধ্মীয় সাহিত্যেরও 
পরিধি বিস্তৃত করছেন । ইসলামের বিভিনুমূখী ব্যাখ্যায় যে-সব 
আধুনিক গবেষকরা অনবদ্য গ্রস্থ রচনা করেছেন তাদের মধ্যে হাষেদ 
আব.ল কাদেরের 'আল-ইসলামু জন্বরাহ্‌ ওয়ান তাশারাহ ফিল আলম? 
(ইসলামের প্রকাশ ও বহিঃবিশে তার প্রচার)  ষূহন্নন আবদ আল্লাহ আস্‌ 
সাহ।নের 'আরকানুৰ্‌ দদওয়াতুঙ্গ ইসলামিয়।” (ইসলামের ভিত্তির কাঠিন্য) : 
সুহম্মদ আল-গাজজালীর “খুলকল মুসলিম" (সুসলমানদের চরিত্র) £ মওলান। 


১০৭ 


আধুনি £ আরবী সাহিত্য 


মুহম্মদ আবীর 'আল ইসলাম ওয়ান নেজামী আল-আ'লামিল জাদিদ' 
(বর্তমান বিশ্বে ইসলামের গুরুষ) ; জাকারিয়া আলী ইউপূফের “ইজতামা- 
আল জয়ুশ উন্্-ইসলামিয়। ( ইসলামের শক্তির সংগঠন ) ; আহমদ আমীনের 
'জাহারাল ইসলাম" (ইসলামের প্রকাশ); 'ফাজরুল ইদলাম' (ইসল।মের উথান) 
আহমদ আশ্‌ শুরবালীর *'আল কাসাসু ফিল ইসলাম” (ইসলাযের কাহিনী) ; 
আববৃল মৃত্আল আস সায়িদীর 'লেমাজা আনা মুসলিম” (আমরা কিছন্য 
মসলমান) ; আলী রাফারীর “মহাসেনুল ইসলাম' (ইসলামের সৌন্দর্য), 
আবদূল আজিজ আতিয়াহ-এর “আল আকিদাতাল ইসলামিয়্যাত ফিল 
মারাত' (ইসলামে নারী-চরিত্রের মাহাত্ম্য), ডক্টর মুহম্মদ আবদুললাহ 
দারাজের 'নাজীরাতা ফিল ইসলা ম' (ইসলামর দৃষ্টিকোণ) , মুহম্মদ আবূ 
জাহরাতার “আল ওয়াহদাতাল ইপলামিয়্যাত' (ইসলামে একত্ববাদ ), 
আবদল ম.তআল আস্‌ সায়ি শিব 'আল হুরিরয়াতু দীনিয়াতু ফিন ইসলাম' 
(ইসলামে ধর্মের স্বাধীনতা) ইত্যাদি । 


বিজ্ঞান বিষয়ক রচনারও আধূনিক আরবী সাহিত্যের রূপকারগণ যথেষ্ট 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিজ্ঞানের ধিভিনু শাখায় যেমন মুসলমানদের 
অবদান অপরিসীম তেমনি বিজ্ঞান বিষয়ক রঢনারও অস্ত নেই আরবী 
সাহিত্যে। 


প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আব্বাসীয় যুগের ইব্‌ন 
সীনা, আববকর আর্-রাজী, জাবির ইবন হাইয়্যান, আল ফায়গানী, আব. 
মা'শার, আল বাত্তানী প্রমখ বৈজ্ঞানিকগণ শুধু আবিঘকারের মাধ্যমেই 
বিশ্ব-বিখ্যাত হতে সমর্থ হন নি, বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায়ও তাঁদের প্রতিভার 
পারাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেও সামান্য ইংগীত 
দেয়া হয়েছে। আধ্নিককালের আরব-পণ্ডিবর্গ তাদের প্বসূরীদের 
মর্যাদা অক্ষপু রাখার প্রয়াসে বিজ্ঞানের নব নব আবিষকারেই শুধু ব্যাপৃত 
নন, তাদের আবিষ্কারের বিষয়বস্ত বৈচিত্র্যময় রচনার মাধ্যমে বিশৃবাসীকে 
অবহিত করেছেন। এরিস্টটলীয় কিংবা নিও-প্রেটোনিক সংজ্ঞার ব্যাখ্যা 
আধূনিক সাহিত্যিকদের হাতেও বূপলাত করছে, কিন্ত সেখানে বিযোজিত 
হচেছ আধনিক বিজ্ঞানসম্মত ধারণার বিষয়-বৈচিত্র্য। | 


১০৮ 


আধুনিক আরবী স।হিত্য 


বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষকারের প্রতি যেমন আধুনিক আরব 
জগৎ উৎসাহী তেম'ন তাদের রচনা-বৈশিষ্ট্যও বিজ্ঞানের বিভিনু শাখা 
কেন্ত্র করে বিস্তারিত। আধনিক লেখকদের প্রচেষ্টায় আণবিক শক্তির 
উপকারিতা-অপকারিতা যেমন বিশ্বেষণাত্বক ভূমিকায় রূপ পাচ্ছে তেমনি 
চন্দ্রভিযানের ব্যাখ্যাও তাঁদের রচনা থেকে বাদ পড়ছে না। এখানেই 
এর পরিসমাপ্তি নয়--বিজ্ঞানের আধনিকতম আবিষকারসমূহ পবিত্র করআন- 
সমঘিত কি-না এ ব্যাপারেও তাদের উৎকণ্ঠার অবধি নেই। ফলে, 
পবিত্র করআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকাট আবিষকারের 
উৎস পবিত্র করআন থেকে উদৃঘাটন করে আধুনিক লেখকবর্গ লোকসম্মুখে 
হাজির করেছেন। এই ধরনের গ্রন্থের মধ্যে মস্তাফা সাদেক আর্‌ রাফায়ীর 
'আ'জাজল কবআন', মৃহম্মণ হাফনী শারফ-এর 'বাদিউন কৃরআন', তাহা 
আবদূল বাকী সারোরের 'দাওলাতুল করআন', আহমদ বাদ্‌ূরীর “মিন 
বালাগাতুল করআন', মৃহন্ণ আবদুল্লাহ্‌ আস্-সাহানেব “আত্‌ মাসালাল 
আ'লীয়া ফিল করআন' , মৃহন্মদ আল্‌ গাজ্জালীর 'নাজারাতু ফিল করআন' 
খবই উল্লেখযোগ্য । 


বিজ্ঞানের আধূুনিকতম আবিষ্কারের ইতিহাস, উৎস এবং ব্যাখ্যা 
কেন্দ্রিক গবেষণা-পৃস্তকের সংখ্যাও আধুনিক আরবী সাহিত্যে একেবারে 
উপেক্ষার নয়। বিজ্ঞানের বিভিনু শাখার গ্রন্থসমূহের মধ্যে ডক্টর ওসমান 
আমিনের 'আহ্‌্সাউন ওলুম', আলী আবদূল জলীল রাজীর 'আল এজায়।তু 
ওয়াল আসলাকী', ডক্টর আহম্মদ জাবীর “শা-আতুস্‌ সাহার”, আব্বাস 
মাহমুদ আল্‌ ওক্ারের 'আলাল আসির, মূসতাফা কামেল আল কিন্দীর 
'আলস ইলম ওয়ান হায়াতুল ইনসানিয়াত' প্রভৃতি ছাড়াও বেশ সংখ্যক 
ভিন্ন ভাষার গ্রস্থ আরবীতে অনুদিত রয়েছে। অনুপ্তি গ্রন্থসমূহের 
বিষয়বস্ত সৌরজগৎ, সমদ্রের রহস্য, টেলিফোনের আত্মকথা, চক্দে আরোহণ, 
লৌহের আত্মকথা, আকাশ-যানের ইতিকথা ইত্যাদি-কেন্দ্রিক আলোচনায় 
মুখর। অনুদিত গ্রন্থের মধ্যে আবদ্‌ল ফাত্তাহ্‌ আনপ্-মূনিয়াবীর “আল 
আদায়াত্‌ ওয়া কায়ফা তাতৃুরাত' ; ডক্টর আহমদ জাবীর 'বাওয়ানেক 
ওয়া আনাবিক'; ডক্টর আহমদ বাদরানের আত্‌ তিফস্‌ ওয়াতৃতারিখ', 
আহমদ মূসতাফার “তাবসিতুল ওলুম £ আত্-তালাফোন, ওয়ার রাদেয় 
ওয়ান আসলাকী ওয়াস সায়্যেরাতূ ওয়াত্‌ তায়েরাতু ওয়াল জাররাতি ওয়া 


১০৯ 


আধুশিক আরবী সাহিতা 


গায়রুহা', ডক্টর মুহন্পদ আশু শাহাতের আল্‌ জাররাতুল ইয়াওমা ওয়া 
গাদাম' ; ইসমাইল হাক্কীর 'আস সাফারা ইলাল কাওয়াকেব', মু'আহমদ 
নাজিরের 'আ'স সাখার ওয়ান্‌ নাহার ওরা নাকালিয়াতুল বারের ওয়াল 
বাহারে প্রভৃতি বিজ্ঞানের আধনিকতম আবিষকারের পর্ণ বিবরণ নিয়ে 
আধুনিক আরব-জগংকে চমৎকৃত করে দিয়েছে। 


নৃতত্তু বা মানববিজ্ঞানের গবেষণায়ও আধুনিক আরবী সাহিত্যিকগণ 
গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে জাসছেন। নৃবিজ্ঞান বর্তমান বিশে 
অন্যতম আকর্ষশীঁয় এবং জনপ্রিয় বিষয় । প্রস্তরযূগ থেকে আধূনিক যশ পর্যন্ত 
মানব ইতিহাসের বিবর্তন, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষা এবং আদিম ধারণ।সঞ্জাত 
ধর্মবিশ্বাস নিয়ে যেমন প্রত্যেক দেশেই গবেষণার কাজ পরিচালনা করা 
হচ্ছে, আরবজগৎও তেমনি এই গবেষণার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন বিশেষ 
একাগ্রতার সঙ্ষে। আধূনিককালে মিশরের প্রখ্যাত নৃতত্তুবিদ ডক্টর আহমদ 
আল বাতরাবী সবপ্রথম নবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অমর 
গ্রন্থ 'আল-জিন্‌ সুল বাশারিয়্যা' (মানববংশের ইতিহাস) আরবী নৃবিজ্ঞানের 
প্রথম পদক্ষেপ | বিশ্বিখ্যাত নৃতত্তুবিদ -- যেমন ফ্রেজার, টাইলর, 
ওযে্টারমারক, ম্যারেট, ম্যালিনৌস্কী প্রমুখদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ আরবী 
ভাষায় অনদিত হয়েছে । অনুদিত নৃতত্ বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে ড্র মৃহন্মদ 
আস্-সায়্যদ গুলাবের 'আল-আরদ্‌ ওয়ান নাতুরাল বাশারিয়্যা, (পৃথিবীর 
ইতিহ|স ও মানবসভ্যতার ক্রম:বিকাশ ); ডক্টর আহম্মদ ফখরীর 'আল 
হাজারাতুল মিসরিয়্যাতা' (প্রস্তরযগের মিশর) : মৃহন্মদ আহমদ হামেদাহ-এর 
'সাওরাতু আসি-আ' (প্রশান্ত বিপ্রুব) প্রভৃতি নিঃসন্দেহে আরবী সমাজবিজ্ঞীনের 
পরিধি বিস্তৃত করেছে। 


আধনিক আরবী সাহিত্যের মননশীল রচনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
ও বৈশিষ্ট্যময় দিক সমালোচনা সাহিত্য । সপ্তম শতাব্দী থেকে উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যস্ত আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার উপর 
গবেষণা ও সমালোচন,ধর্মী গ্রস্থ যে ছিল না একথা বলা যায় না। তবে 
সেক্ষেত্রে আলোচনা ছিল সীমিত এবং বিষয়বস্তও মাত্র কয়েকজন 
উল্লেখযোগ্য কবিকে কেন্দ্র করে বিস্তারিত ছিল। কিন্ত বতমানে আধনিক 
সাহিতাকগণ সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে সাহিত্য-সমালোচনার রীতি অনুসরণ 


৯১০ 


অ।ধূনিক আরবী সাহিত্য 


করছেন এবং তাদের সমালোচনার ধারাও যেমন জআধনিক মনোতঙ্ীসগাত 
তেমনি বিষয়বস্ত্ও বৈচিত্র্যময় । তীদের সমালোচনাধর্ী রচনা কেবল 
আরবী সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ নেই, তিন সাহিত্য সম্পর্কেও তাদের সমা- 
লোচন.রীতি সমানভাবেই লক্ষ্যযোগ্য । এই প্রসঙ্গে প্রথমেই নাম করতে 
হয় মহন্মদ হোসাইন হায়কলের 'সাওরাতুল আদাব' (সাহিত্যে বিপ্লব) 
গ্রন্থের । রাজনৈতিক বিপ্রুৰ যে শুধু দেশের উণ্থান-পতনেই প্রতিক্রিয়ার 
স্থষ্টি করে তাই নয়---সাহিত্যের অঙ্গনেও এর প্রভাব অনস্বীকায | প্রথম 
মহাযদ্ধ এবং ত্বিতীয় মহাষদ্ধ সমগ্র আরব-জগতৎকে এক নব উন্মাদনায় 
উন্নীত করে এবং তার ফলশ্বতিতে আরবী সাহিত্যেও যে এক বিগ্রবাত্মক 
ভূমিকার স্ফরণ লক্ষ্য করা যায় এই তথ্য ও তত্তুই 'সাওরাতুল আদাঁব' 
গ্রস্থে উক্ত হয়েছে। 


জামাল্দ্দীন আল রামাদীর রচনায় সম্পর্ণ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য 
করা যায়। তাঁর 'আদাবুল বাশারিয়্যা' ( মানুষের সাহিত্য ) আধুনিক 
আববী সাহিত্যে মননশীল রচনার এক নতুন দিক-চিহ্ন স.চিত করলো । 
মানৃষেএ সঙ্গে সাহিত্যের পংযোগ কতটুক এবং সত্যিকার সাহ্ত্যি বা 


সৎ-সাহিত্য মানৃষের সঙ্গে একাত্ব কি-না এই তাৎপর্য ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতেই 
আন্-রামাদী নিবিষ্টচিত্ত। 


আল-রামাদীর সমসাময়িক এবং প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক সালামাহ 
মূসা! আল-রামাদীর অন্করণে রচনা করলেন ৫জাল-আদাব ওয়াল হায়াত, 
(সাহিত্য ও জীবন)। সাহিতা ও জীবন সমাথক এবং পরম্পর 
অঙ্গা-অঙ্গীভাবে জড়িত। এই তত্তুই ব্যক্ত হয়েছে “আন্‌-আদাব ওয়াল 
হায়াত' গ্রন্থে ।' 

প্রায় একই ধরন্বে রচনার অবতারণা করলেন ডক্টর মৃহল্মণ মন?র 
তাঁব “আল্‌ আদাৰ ওয়া মূজাহিয়াহ্‌, (সাহিত্য ও সমাজ) গ্রন্থে । সমাজ- 
জীবনের সঙ্গেও সাহিত্যের যোগ অতি নিবিড় এবং যে সাহিত্যে সমাজের 
স্পর্শ নেই ডক্টর মৃহন্মদ মনদূরের মতে সেই সাহিত্য অচল। 


সমাজ, জীবন ও নিজস্ব পরিমগ্ডল ছাড়াও আধূনিক সাহিত্যিকগণ 
নিমগ হলেন নিছক সাহিত্যের লমালোচনাধমী আলোচনায় । এই প্রপ্ষে 


৯৯১ 


আধুনিক আরবী সাহিতা 


ডক্টর. তাহা হোসাইনের হাফেজ ওয়া শ1ওকী গ্রষ্নের নাম করা যায়। 
হাকিজ ফাঁসী সাহিত্যের বিশৃখ্যাতি সম্পন কবি আর "শাওকী উনবিংশ 
শতাব্ণীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরবী কবি।. উভ.য়র কবি-কর্মর তুলনামূলক 
আলোচনাই 'হাফেজ ওয়া শাওকী' গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য । বলা আবশ্যক 
যে, হাফিজ মি।স্টক কবি আর শাওকী মিস্টিক ও রোমাহ্টিসিজম-এর 
অপূর সমনৃয়। ডক্টর তাহা হোসাইনের শক্ত লেখনীতে হাফিজ ও 
শাওকীব নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফট হয়েছে। 


ডক্টর আহমদ মৃহন্দ আল-হাওফীর রচনায় ভিন্ন স্বাদ উপভোগ 
করা যায়। তিনি অন্ধযূগের সাহিত্যের জীবন-চেতনার বূপ দিলেন 
তার অমব গ্রন্থ 'আল-হাযাতুল আরবিয়্যাতি। মিনাল শেরের জাহেলী 
( অন্ধ-যুগেব কাব্য-সাহিত্যে জীবনচেতনা )-এর মধ্যে। আল-হাওফী 
মৃক্তবৃদ্ধি ও স্বাবীনচিন্তার নায়ক । ফলে ইসলাম-পূর্ব যগের কাব্য-চেতনায় 
যে জীবন তদগত তা যেন আমা.দরই জীবন-চৈতন্যের পটভূমি । ধর্মের 
অন্ধ-গোঁড়া'ম সেখানে রেখাপাত কর .ত পারেনি । 


আবি ইস্হাক ডিবওয়ানী প্রতিভাদীপ্ত কবি-সাহি্ত্যিকাদের সাহিত্য 
কর্মের তুলানামূলক আলোচনা নিয়ে রচনা করলেন 'জাহব উন্নু আদাব' 
(সাহিত্যের পূষ্প)। 'জাহর উল আদাবে' উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর 
কবি-দর তথ্য-সমৃদ্ধ আলোচনা স্বান পেয়েছে এবং ফিরওয়ানীর পরীক্ষার 
কষ্টিপাথরে যাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছেন তারা “সাহিত্যের পৃষ্প' হিসেবে টিকে 
আছেন। 


মৃহন্মদ সায়ীদ কিলানী সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে অগ্রসর হলেন সমালোচনা- 
সাহিত্যের অঙ্গনে । বিএাব কিংবা যৃদ্ধবিগ্রহ সাহিত্যে কতটুকু প্রভাব 
বিস্তার করে সেই ইংগিত দিলেন তাঁর রচনায় । তার রচিত গ্রন্থ “আল 
হরুবৃস্‌ সালাবিয়্যাতা ওয়! আসারুহা ফিল আদাবুল আ'রাবী ফি মিস্র 
ওয়া শাম'--প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযদ্ধোত্তর মিশর ও ইরাকের আরবী সাহিত্যে 
যুদ্ধের ফলাফল কি ধরনের চেতনাসঞ্চারী ক্রিয়া করেছে তারই পূর্ণ বিবরণ 
বহন করে। সায়ীদ কিলানী বিপ্রবাত্বক ভূমিকার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর 


উঠ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 
বচনার মাধ্যমে । তিনি নিজেও একজন বিএবী নেতা । কাজেই তীব 
বচনার হৃদয়ের স্পশ বর্তমান। 


তে 


ডগঈব আবদূব বাঙ্জাক হামিদাহ-এব সমালোচনা প্রসঙ্গ সম্পূণ ভিশন 
শীতিপ। তিনি অগ্রীন কবিতা ও কবিদের কালানক্রমিক তালিক। 
ধান্তত কবে তাদের ক.ব্যকর্মেব উপব এন গবেষণা সমৃদ্ধ গ্রন্থ লিখাুলন 
এবং এই গ্রহ্থেন নামকরণ করলেন একট কটুক্তিব্যগ্তরকঃ শাবাতিন্শ্‌ 
শোযাবা (শঘতান-কবি)। আবববাশীদেব যতো ডক্টর আবদূব নাভ্জাক 
হামিদাহও বিশ্বাস পোষণ করেন যে, কপি ও কবিতা উভবই এশুবিক 
দান। তাই কবিদেব কবিতা যদি সং কবিতা না হযে অশীলতান নামাস্তব 
হয তব তা 'আমালিশু শাবতান' না শবতানেব কর্ম বলে বিবেচিত। 
উত্লখ কব। খেতি পাবে যে, আইরানে জাহেলিধাব অন্যতম শেন ববি 
ইমনাউন কাদ্য,সন কবিতাৰ অশ্ীবঙাৰ দিক লক্ষ্য ববে কলি 
সম্পকে বসুন কবীন মন্তব্য কবেছি,লন, ঘা ছনা মাশিকৃণ শৌযাবায়ু 
কন নাব--দোছখগানী কবিতদেব সদ্দীৰ হবে সেই অশীল কবি। যাহান, 
শাঘাতিন্শ্‌ শোষ।লা প্রকাশিত হওযাব পঙ্গে মা্গে সমগ্র আবব গতে সাড়া 
পাড় বাব এবং ডট আাবদৃব বাড্জা/ হামিদাছ অভিনন্দিত হন | 


পি ধবনব বিষনবস্ত খাহিত্যকে সংসাহিত্যে উল্ীত কদে এবং 
তা সবজনগ্াহ্য হন এ সম্পর্কে আলোকপাত কবেন মৃহন্সপ মহ্ীউদদীন 
আবপন হামিদ তাব সমালোচনা গ্রন্থ আল উমদাতান আদাব' (শ্রেষ্ঠ 
গাহিত্য)-এ। এই গ্রন্থে তিনি বিদেশী সাহিত্যেব পটভূমি এবং বচনা- 
বৈশিষ্ট্যেব সঙ্গেও আধুশিট আববী সাহিত্য বিষববন্তব তুলনামূলক 
আধলাচনা কাবেন। মুহম্মদ মহী উদ্‌দীন আবদ্ল হামিদ্দন অপব একটি 
সণালাচনা গ্রন্থ মাগ।নি উ ল-লাকীৰ' (বদ্ধিজীবীব গান) আধুনিক আবকী 
মশালোচনা সাহিতে)ৰ দিগ্দশনস্ববপ | 


আবদূৃহ ইসমাহ্ল আতৃ-ত|হতাবা প্রাচ্য ও প্রতীচোেৰ কখা-সাহিতোব 
স্টাইল, টেকনিক এবং বিঘয়বন্তর নানা প্রসঙ্গ সম্বলিত 'কাপার্‌ মিনাল 
শারক ওয়ান গাবন' (পৃৰ ও পশ্চিমের গঞ্প) শীষক গ্রন্থ রচনা কৰে 
আধুনিক আবশী সমালোচনা স।হিত্যি আলোড়ন স্থষ্টি করলেন। এই গ্রন্থে 


১১৩ 


অ|ধনিক আরবী সাহিত্য 


মাহমুদ তাইমুরের রচনারীতিব যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে 
তাতে তিনি যে মোপার্সাব উত্তরমাধক এই দিকটি প্রতিই,আলোকপাত করা 
হায়েছে অতিমাত্রায় | 


উপরোক্ত গ্রন্থসমূহ ছাড়া আধনিক আরবী সমালোচনা-সাহিত্যে যে সব 
গ্রন্থ খুব উল্লেখ“যাগ্য তনাধ্যে সারীদ আহমদ আন হাশমীর জওয়াহেকুল 
বালাগত , ডক্টর আলী আবদূল ওয়াহেদ ওযাণীব 'ফেকছুল লুগাত; 
ইবরাহীম আবদল কাদের আ--মাজানীক্ষ “কাবজেব রিহ্‌', আবদন্লাহ আবদুল 
ভাব্বারের ৫স্সাতুল আদাব ফিল হেজাজ এবং 'ফিন্‌ আসরেল জাহেলী ; 
মুসতাফা সাদেক আব্‌ রাফাষীর 'কিতাবুল মাসাকীন, ডঈর আবদূল লতীফ 
হামজার 'মুসতাকখাগাস সাহাফাতা ফি মেসব ; মুহল্মদ আবদল গণী 
হাসানেব 'আলাম্‌ মিনাল শাবক ওযাল গাবব', মাহমুদ আবৃ-খাফীফের 
আব্রাহাম লিংকলন', আব্বাস মাহমুদ আল্‌ 'ওক্কাদেব ইবন আব কমী 
হায়াতুহু ওয়া শেক ;, আহমদ আন্-সাবী মহন্ময ব 'বালজাক: প্রভৃতিব 
নাশ কবা যায়। 


খতিহাসিক প্রবন্ধ ও গ্রস্থরচনারও আধুনিক আববী সাহিত্যিকদের 
অবদান উল্লেখযষেগ্য ভমিবা পালন কবে আসছে। অইম শতার্দী থেকে 
অ|ন-নাহদা বা বেনের্স যগের পৃবপর্যন্ত আরবী সাহিত্যে মননশীল 
রচনার জরিপ কবুল এতিহাসিক রচনাব প্রাচুষই লক্ষ্য করা যায়। 
আধুট্ক আববী সাহিত্যিকগণও তীংদর পুবসূরীদের খ্যাতি অক্ষণ 
রেখে -ছন এবং তাদের এতিহাসিক রচনাব ব্যাপ্তি অপবিসীষ | 


ধর্ম, সাহিত্য, সংস্থৃতি, শিপ, সঙ্গীত, নৃত্য, দেশ, জাতি, রাষ্টু এবং 
বাজা-বাদশাহ প্রভৃতি মব কিছুই আধুনিক আববী সাহিত্যের ইতিহাস- 
বেতাদের রচনার বিষয়বস্ত | রাজা-বাদশাহ্‌ বা প্রধান ব্যক্তিদের জীবনী 
সম্বলিত অভিন্বান কাহিনী বা জয়-পরাজয়ই আধুনিক এ্তিহাসিকদের 
রচনাকে সমৃদ্ধ করেনি বরঞ্চ সাংস্কৃতিক ভীবনধারার সত্য-নিভর তথ্যও 
তাদের রচনায় রূপনাভ করেছে। কাজেই আধুনিক জারবী সাহিত্যে 
ইতিহাসবেত্তাদের সংখ্যাও যেমন অগণন তেষনি তাদের রচনারীতিও নানা 
প্রসঙ্গকেন্ত্রিক। 
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আধদিক আরবী সাহিত্য 


আধুনিক আববী সাহিত্যের এতিহাসিক রচনার উল্লেখে সবপ্রথমেই 
শাম করতে হয মৃহন্দ আহমদ যাঁদাল মওলা, আলী মুহন্মদণ আল বাজাবা 
এবং আবুল ফজল ইবরাহীম--এই তিন প্রখ্যাত এতিহাসিকের 
নিপিত রচনা 'আয্যামেল আরব ফিল ইসপপাম' (ইগলামযূগের আরবের 
হতিহাস) এবং 'আধ্যামেল আরব ফিজ. জাহেলিয়াত' ( অন্ধযুগের আরবের 
»তিহাস) | প্রথমোক্ গ্রন্থে রাসুলে করীমের সময়কালীন আরবের সামাজিক, 
বাজনৈতিক এবং ধশীয আলেখ্য চিত্রিত এবং শেষোক্ত গ্রন্থে ইসলামপৃৰ- 
যগেব আরবে সমাজ-জীবনেব জীবন্ত চিত্র পরিস্ফট। 


স্বাজাতাবোধ "ও নিজস্ব এতিহ্য চেতনা গবিত আব্বাস মাহমুদ 
আব-গওকাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে তার রচনারীতি বিস্তারিত করলেন। 
তিনি “আসাকল আবব ফিল হাজাবাতুল ওকবিযাত৷” (ইউবোপীয় সভ্যতায় 
আব.বৰ প্রভাব) গ্রন্থ র5না কবে বিশ্ববাসীকে অবগত করলেন মুসলিম 
শভ্যতাৰ গৌববেব কথা । ছব খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রশ্থ আধুনিক আরবী 
খতিহাগিক র১নার এক অপূৰ বিষ্াব। 


মৃহল্মন কামান ও মৃহম্দ ইসমাইল ইববাহীম রচিত 'আল বালাদ্‌ল 

মুকাদ্াসাত।' (পবিত্র শহব) মসলমানদের গৌববসূচক পবিক্র মক্কা ও মর্দীনার 

তথ্য-নিভব ইতিহাস মৃসলিম বিশ্বে পবিত্র শহব দৃটিকে আরও বিখ্যাত 
নবতে সহায়তা করলো | 


মৃহন্মণ মহীউদ্দীন আবদূল হামিদ তারিখুল খুলাফায়,' (খলীফাদের 
ইতিহাস) লিখে সবার সন্বুখে প্রতিভাত কবলেন খলীফাদের সংগ্রামবল 
জীবন, আদর্শ এবং ইসলামের শিক্ষা-সমূদ্ধ আলোর মাহাত্বয। গ্রন্থটি 
নিঃসধন্দছে আবকী ইতিহাস সাহিতে র উলখযোগ্য সংযোজন |. 


আবরী ভাষাভাষী খৃক্টান লেখক আনৃ-স্যার জন হামেলতুন আরবী 
ইতিহাস-সাহিত্যে যুগাস্তব স্থষ্ট করলেন তারিখুল আ'লাম' ( বিশ্বের 
ইতিহাস) লিখে । স্ুবৃহত দৃই খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রস্থটিতে পৃথিবী স্ষ্টির 
ইতিহাস থেকে মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশ সহ সমগ্র বিশ্বেব উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা ও বিষ.য়র তথ্য-সমৃদ্ধ উপকরণ সংযোজিত হয়েছে। আধনিক 
আরবী ইতিহাস-সাহিত্যে এ ধরনের গ্রস্থ ইহাই প্রথম এবং অভিনব | 


৯১ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


প্রখ্যাত এতিহাসিক এবং প্রাবন্ধিক মূসতাফা সাদ »আর্্‌-বাফাধী ভিন 
বিষযবস্তাতে মনোনিবেশ করলেন । তিনি বচনা করলেন তাবিখে আদ বুল 
আবব' ( আববেব সাহিত্যের ইতিহাস )। ছ্য খ.ও সমাপ্ত এই গ্রন্থটিতে 
আরবী সাহিত্যের পটভূমি, বিষববস্ত এবং বচনাবৈশিঙ্ল্য সম্পকে গ:বষণামূলক 
আলোচনা স্বানলাভ কবেছে। ইসলামপুর যুগ খেকে বিংশ শতাব্দীব চাবদশক 
পর্যস্ত সমবকালেব আববী সাহি,ত্যব পবিচষ এতি বিধৃত। 


ইতিপবে উ-্রখিত মহন্মদ আহমদ যাদার মণ্লা প্রমখ,দব অন্পেবণায 
উৎসাহিত হযে খণ্টান কবি 1 গ্রশন্ধশ্গাব জর্ভী জাগদান সম্পূণ নতুন 
দট্টিতীততে রচনা কবলেন 'আল আবব ল।বলার-ইসলাম' ( ইসলাম-পূব 
আববেব ইতিহাস) | গ্স্থটি ইসলাম-্পূব আববদেৰ সামাজিক ভীবাশেব 
একটি জীবন্ত চিত্র। 


প্রখ্যাত এতিহ।গিক আলী আল্‌ জাবম-এস 'আল্-আবব ফি আগিবা- 
নিযা' (এশিবাষ আববদেব অবদান) গ্রপ্কটিও নানা কাঁবাণ উল্লেখেন দাবি 
বাখে। এতে বিজ্ঞান, চিকিৎসা, দশান ও গাহিততো মৃসলমানদেব অবদান 
সমগয এখিঘাব কি প্রতিক্রিষাব স্ষ্টি বাবেছে তাব সমাক পবিচধ পাওয। 
যায়। মসলিম এতিহ্য, শ্বাছ্গহা,লাব ও গৌনবব ব্যাখ্যাথ গ্রস্থাটিৰ 
ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ । 


হোসাইন ছোসনী আবদূল ওয়হাব-এব খোলাসাতু তাবিখে তৃদনসা। 
(তিউনিসের ইতিহাস উদৃঘাটন) গ্রাস্থে তিউনিসেব উৎপন্তি, ভৌগোলিক 
বিবরণ, সামাগিক ও বাজনৈতিচ অবস্থ। ছাড়াও সাহিতা-সংস্কৃতি ও জন- 
জীবনেব পরিচয় বিবৃত। একটা দেশে সম্যক উপলদ্ধি লাভ কণাৰ 
পক্ষে গ্শ্থটি খুবই সহাবক। 


মৃহন্মদ আবদল্লাহ ওসমানেব 'দাওলাতুল ইসলাম ফিল আনদালুস' 
( আনদালুসে ইসলামের সম্পদ) গ্রস্থটও মুসলিম স্বাজাত্যবোধের 
অম্লান স্বাক্ষর । অনুরূপভাবে আলী আর-রাবীব 'আস-সাওরাতুল আধযার- 
লেনদিয়াতা (আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্রব) গ্রন্থটিও আধারল্যাগুবাসীর গৌরবময় 
কাহিঠী নিয়ে ভার্বর হয়ে আছে। 


১১৬ 


আখুশিক আরবী সাহিতা 


আবদুল হামিদ জ'ওখাদাতায্‌ শাহাব আববী ইতিহাস-সাহিত্যের ভাগ্ডারে 
আবিভাৰ ঘটালেন এক নতুন বিষয়বন্ত্র। তিনি বচনা করলেন 'সানেয় তু 
তাবিখল আমবেবী (আরমবিবান অভ্যতাৰ ইতিহাস) | আরববাসী 
এই গ্রন্থে এক নতৃন স্বাদ উপভাগ কবলো । 


ভশু সাহিতা খেক এতিহাপিক বঠন। সন্বপিত বেশসংখ্যক অনদিত 
গস্থও আরবী ইতিহাসি-সাছিতি,ব ভাগ্াব সমৃদ্ধ কাবাছ। অন্দিত গ্রাহ্থের 
উল্লেখে ডক্ঈর মাহমুদ আবদল আজীজ সামলমেব আল ইসলাম ফিল 
মাগুবব ওখাল আমদালুশ (পান্চাও্য ও আনদালুস ইসলাম) , মুহম্মদ 
আাবদল হাদী আবু বীদাহ্‌-এব তিবিখুল ফালসাকাতা ফিল্‌ ইসলাম, 
(ইসলামে দর্শ নতপন্ভুব ইতিহাস) ; ড্টব জারী নাভীব মাহমদের 'তারিখুল 
লাস।কাতাল গারটিখ্যান্তা' (শাশ্চাও7 দর্ণতনব ইতিহাস), মহন্মদ আদেল 
গাবীতান-এব 'হাজাপাতুন আবব' ( আবব-সভ্যতা ), 'হাজারাতুল হিন্দ 
(ভাঁবতীণৰ গভাতা) ; ডঈব ভও হাদদের “মাজা হাদ্দাসা ফিতৃ্‌ তারিখ 
(1 কানে ইতিহাশ কথা বল), স্ুবত কাজের 'তারিখুল মু্সিকী 
( [ ইতিহাধ), প্রতৃতি আববী ইতিহাস-সাহিততাৰ অমুল্য সম্পদ । 


দর্শ।-৩নুসম্পর্িত বচণানও আধুনিক আববী সাহিত্যিকগণ যথেষ্ট 
কতিত্রেৰ পবিচন দিবেছেন। তি€ৰ মুসলিম-্দর্শনেব প্রতিই তাদের পক্ষ- 
পাতিত্র ল্য কববাব মতো | পবিত্র কবআন. হাদিস এবং মুসলিম 
জীবনপ্রবাদহে দর্শনেব ভূমিকা সম্পাকে আব্বাসীৰ ও আব্বাসীয়-উত্তর- 
লালে আফলাতূন, ইবন খলদন প্রমূখ দার্শনিকগণ গবেষণাসনৃদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন 
লরেছেন। আবশিচ দার্শনিকগণও এ ব্যাপার পশ্চাৎ্পদ নন এবং 
তাদের মূল্যবান অবদান আধনিক আববী সাহিত্যের দর্শ নবিভাগও সমৃদ্ধ | 
আধুনি+ আরবী সাহিতোর দর্শনতত্তু-সম্পকিত রচনার উল্লেখে সবাগে 
গাম কবতে হয় ডক্টর আহমদ ফোয়াদ আল-আহওয়ানীর। তার অমর 
গ্রন্থ 'মারানী উলল-ফালাসাফাতা (দশ নতাত্তুর ব্যাখ্যা) মুসলিম দর্শন, গ্রীক 
দর্শন এমনকি ভাবতীৰ দর্শনেন তুলনামূলক আলোচনায় সম্দ্ধ। 


ডক্টব জালি নাজীব মাহম্দ তাঁর 'খারাফাতুল মিতাফিজিয়া' (অধি- 
বিদ্যাব পাঠ) গ্রন্থে দর্শনতত্ের বিভিন্ন ব্যাখ্যা সহ জীবন-্দর্শনের এক 


১১৭ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


সুষ্পষ্ট ইংগীত দিয়েছেন। তীর দর্শনতত্তের পশ্চাৎপটও পবিত্র কুরআন- 
কেন্দ্রিক । তার মতে স্রষ্টা ও স্থষ্টির যোগণূত্র স্বাপনে একমাত্র নূর' 
বা আলে পরম সহারক এবং এই নবই 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ । এবং 
এটাই মুসলিম দর্শনের আদি ব্যাখ্যা । জীবরান খলীল জীবরানের 
জীবনবাদ একই দর্শনতত্তু থেকে উতৎপারিত। 


ওস্তাদ সুলায়মান দানীরা ব্যাপূৃত থেকেছেন ইমাম গাড্জালীৰ দর্শন- 
তত্তের ব্যাখ্যা এবং তাৰ অমর গ্রস্থ 'আল হাকিকাতু ফি নাজাকল 
গাজ্জ।লী' (গাজ্জালীব দর্শ:ন বা স্পষ্ট দেখেছি) গাজ্জালী দর্শনের স্পষ্ট 
ব্যাখ্যায় বাঙময়। একাদণ শতাব্দীব মসলিম দার্শনিক আল-গাজ্জালীব 
দর্শনতত্ত পবিত্র কবআনভিভিক্ট। মানব ও মাননাস্বা সম্পার্ক গাজ্জালীব 
অভিমত £ 


'আল্লাহ মানব স্য্টি কবেছেন দই অংশেঃ এক অংশ দেহ, অপব 

অংশ আত্বা। তিনি দেহেব মধ্যে আত্বার জন্য একটি ঘব তৈরী কবে 
দিয়েছেন এবং আত্ম! এই জগতে দেহে অবস্থান করে পববতীঁ জগ'তব 
£ সংস্থান গ্রহণ কবে। দেহে অবস্থানের জন্য প্রত্যেক আত্মাব একটা 
নিদিষ্ট সময আছে। নিদিষ্ট সমযেব অতিরিক্ত আত্বা থাকতে পাববে না 
এবং এটাই আত্মার সঙ্গে 5ক্তি। চুক্তি ফবিষে গেলেই দেহ এবং আত্মা 
পৃথক । 


যেভাবে খুশি তুমি বাচতে পারো কিন্তু এটা অবধারিত সত্য যে, 
তোমাকে মবতে হবে! যাকে খুশি তাকেই তৃমি ভালোবাসতে পারো, 
কিন্তু এটাও অবধারিত সত্য যে, তার কাছ থেকে তোমাকে বিদায নিতে 
হবে। তোমার যা খুশি তাই করতে পারো, প্রত্যেক কাজের জন্যই 
তোমার ফলভোগ করতে হবে। ' 


মানব, আত্বা এবং আল্লাহ্‌ পরস্পর সম্পকযূক্ত এবং এই সম্পর্কের 
দার্শনিক ব্যাখ্যাই আলৃ-গাড্জালী-দর্শনের মূল বক্তব্য । ওস্তাদ সুলায়মান 
দানীয়া গাজ্জালী-দর্শনের মূল বক্তব্যই পেশ করেছেন “আল হাকিকাতু ফি 
নাজুরুল-গাজ্জালী' গ্রন্থে । 


১১৮ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


প্রখ্যতি দার্শনিক ইউস্ফ কারাম ভ্ঞান ও বুদ্ধির দার্শনিক ব্যাখ্যায় 
তংপর হয়েছেন অধিক মাব্রাঘ। জ্ঞান ও বৃদ্ধি পরম্পব সমর্ক। কিন্ত 
তাদের কার্যকলাপে পার্থক্য বয়েছে বালই জ্ঞান ও বৃদ্ধি আলাদাভাবে 
চিহিত। এবং চিহ্নিত করণব দিকটিই পুঙ্থানুপ্ঙ্থকপে আলোচনা 
কাবেছেন ইউসক কারাম তাৰ অমবগ্নন্থ 'আল-আকলু ওয়াল বুজ্দ (জ্ঞান 
'ও বদ্ধি)-এব মব্যে। 


আব্ল আ'লা আফিফীর কুষ্থলুন হোেকম ( জ্ঞানের শ্ণীবিভাগ ) 
গরপ্থটি ইউস্ফ কারামেব 'আল-আকলু ওয়াল বৃজ্দ' গ্রস্থাটর সমধমী হলেও 
আবল আ'লা আফিফী জ্ঞানে বিভিনুধর্মী ব্যাখ্যা দিষেছেন। যে জ্ঞান 
মানষকে সংপথে চালিত কবে আফিফীৰ মতে সেই জ্ঞানই দাওলাতুল 
হেকম” বা সম্পদশালী জ্ঞান । 


আব্বাপ মাহম্দ আল-ওকাদ মৃসলিম-দর্শ নেব পরাকান্ঠা দেখিয়েছেন 
তাঁব অমর-গ্রস্থ 'আল ফাঁলাসাফাতাল কুরআনিয়্যাতা' ( পবিত্র কুরআনের 
দর্শনত3)-তে। পবিত্র কুরআন অব্তীর্েৰ সার্থকতা, আয়াতসমূহের 
অবতীর্ণ হওযার কারণ, আলিফ-লাম-সিম, হা-মিম, ইয়া-সিন ইত্যাদির 
আব্যান্তি চ ব্যাখ্যাও এতে স্বাননাভ করেছে । মুপলিম দর্শনের পথ প্রদর্শ ক 
হিসেবে গ্রস্থটর ভূমিকা নিঃসান্দহে গুকতবপূর্ণ। 


ডক্টর র/খেদ আল-বারাবী দর্ণনতঘত্ুব এক নতুন দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে 
আলোকপাত কবলেন। তিনি তাঁর দর্শ নতত্ত্র বঘয়বস্ত সংগ্রহ করলেন 
বিপ্রৰ বা বিদ্রোহের অন্তনাল থেকে । বিপ্রুব বা বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয় 
কেন? এর সুফল বা কফল কিরূপ? ইত্যাকার নান৷ প্রশের সমাধান 
করেছেন তিনি দার্শনিক ব্যাখ্যার হ্াধ্যমে, এবং এসব ব্যাখ্যার সুষ্ঠ 
বিশ্বেষণ রয়েছে তার 'আল ফালাসাফাতাল ইকতেসাদিয়াতাল সাওয়াতা" 
(বিপ্রবের অন্তরালে দার্শনিক তত) গ্রন্থে। 


আধুনিক আরবী সাহিত্যিকগণ ওধ, দর্শন-তত্ের গ্রশ্থ লিখেই নিরস্ত 
হন নি। কিছুসংখ্যক পণ্ডিত ও দাশলিক বিদেশী ভাষার দাশনিক 
ত্তসম্থলিত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করে আরবী সাহিত্যের পরিধিও 
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বিস্তৃত কাবেছেন। অরিবী.ত অনৃপিত গ্রাস্থের মধ্যে ডক্টব* আবদুল হালিম 
মাহমুংদব আল আখলাক ফিল কালাসাফাত। আল-ছারদিশ' (হাদিস-দর্শনৈব 
বৈশিষ্ট), ডক্টবৰ মহমদ হববৃল্লাহ-এন ছিবাদাতুল এ'তৈকাদ" (দশনশাজ্ের 
উ“্দশ্য ), আমীন মূসা কানপিলপ তিজদিদল কালাস|কাতা” ( অভিনব 
দর্শন), মুহন্মদ আদল জারীতাব-এন 'হারাতভল হাকাযেন? (জীবন-দর্শ"নব 
তাত্পর্য), 'ফালাস।ফাতৃত্‌ তাবিখ (দর্শ নশান্ত্বেৰ ইত্হাতা আবুল আলা 

আফিটীব 'আল-মুদখলা ইগান কালাগাফাতা” (দর্শনশান্্র অনগাবেশ) 
প্রভৃতি খুবই উল্লখযোগা | 


উপবোলেখিত ধর্ম, বিজ্ঞান, হতিহাপ, সছিতা দশন ইতাদি তেজ 
মননশীল বচনা ছাড়াও সঙ্গীত, শি ও নৃতাবিধঘ্ মননশীল বচনাও 


আধুনিক আবলী গাহিতো ধখেছি রবেছে। 


সঙ্গীতপন্রাট সাংলহ আবদন বিভিশ সূজীততব আাভাপ্ি। বাখ্যা কানে 
বহু গবষণামূলক প্রবন্ধ বচন। কপাল | তার সঙ্গীতবিষষয ৮ প্রবন্ধ 
সংকলন আস্‌ সাকাফাতুল মুপিধ্যাতা। ( সঙ্গীত ্ পরবিচয) সঙ্গীত 
শার্সেব মাক পবিচন বন কবে। অণ্বপভাবে মহম্মদ বেশাদ বাদরানের 
'শারকা তানভকল মসিবী (পিভাবে সঙ্গীতের উদ্ভব) গ্রান্থেও সঙ্গীততিৰ 
উদ্ছব, বিশু।র এবং তাত্পয সম্পরকে বিস্ত/বিত বণনা কর। হযেছে । 
গোগাইন ফাপভশী সপগীতি যে সংঙ্ষতিব অবিচেছদ্য অঙ এ সম্পর্কে বিস্তাবিত 
আলোচনা কদবছশ তার সঙ্গীতনশধিত গলেষণাগ্রস্থ আল মুপিটিলি 
সান্-কণ্িয়াত। (সঙ্গীত-শংস্কৃতিন অঙ্গ)-তে। 


শিল্পকলা গন্পকিত গ্রস্থও আধুনিক আববধী সাহিত্য যথেছঈ নযেছে। 
শিনকল। বে সংস্কতিব অবিচে্থদ্ায অঙ্গ এই সম্পকেও আবনিক্ষ আরব 
জগ২ বিশে অন্যান্য দেশেব মত ওযাকেকহাল। আবব-জগ২ও বিশ্বাস 
পোষণ কবে যে, শি এবং মানবঙ্গাতি অস্কালীভাবে জডিত। শি্রবিহীন 
হওয়।ব অর্থই হলো অনুষ্যত্ববিহীন হওযা | অতএব শিল্প মানুষের 
স্থকমার ' গুণাবলীর লক্ষণ অর্থাৎ মন্ষ্যত্বেব পরিচায়ক । এই বিশ্বাসের 
বশবতীঁ হয়ই আরব শিরীবা শিরকাষে আত্মনিয়োগ কবেছেন এবং তাদের 
শিল্পকর্ঠও অধলিক শিল্পসঙগ্গাত ধারণার অর্ীন। আধুনিক শিল্পে যাবা 
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কতিতের দাবিদার তাদের মবো পবা নাম কবতে হয় লেবাননের ডইর 
জাবেদ সলী',মব | তিনি দীর্ঘদিন আমেবিকা এবং প্যাবিসে শির সম্পকিত 
গষেণায নিয়োজিত খেক সম্পতি দেশ প্রত্যাবর্তন কবেছেনশ এবং লেবাননের 
আকাদমি অব ফাইন আটস-এব পবিচালকেব পদ গ্রহণ কবেছন। শিল্প 
সম্পরকে কেটি গবেশণা -গ্রস্থ পি'খও তিনি জনাম অর্জন কবেছেন। 


মে সব গ্রন্থ আধনিক খিল্প-কে যগান্তব আনরনে সমর্থ হরেছে তনাব্যে 
নহল্মদ তাইম,বর আত তাধৃবীর ইনদাল আবব' ( চিব্রশিপ্ আববের 
অবদ17), আবদূল আজীজ হাসান কামেলেব ফিননূত তাসবীকদূ দোষী; 
(শিরবলাব উৎকর্ষ) প্রভৃতি প্রধান। এখানে উাল্লথ করা যেত পাবে যে, 
দার্শনিক ববি জীপবান খলীল জীববানও একজন উচুমানের শি” ছিলেন 
এবং তাব অঙ্কিত বহু চিত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকাবী। 


আধুনিক আববী সাহিতোৰ গবেঘণ। ও মননশীল রচনাঁৰ শপকাবগণ 
তাঁ"দব প্রতিভাব দীপ্তি সবক্ষেত্রে বিস্তার করেছেন এবং এজন্যে তাদের 
অবদান আববী সাহিত্য এত সমৃদ্ধ এবং উদ্নুত। 
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পবিত্র করআন ও হারদিসই আববী গদে,র উৎসকেঙ্গে। পনিত্র 
করআন ছান্দোবদ্ধ গদ্যে (1)7060 7১:০9) রচিত এব* হাদিসেব ভাষা'ও 
নিরেট গদ্য। শুধ গদ্য কেন, আবকী সাহিত্যের অন্যান্য শাখার 
কেল্রবিন্দুও পবিরর করআন ও হাদিস। বেহেতু পবিত্র করআন ও হাদিস 
আরবী ভাষার লিখিত সেহেতু সমগ্ বিশ্বের মসলমানগণ আরবী ভাষ।ব 
প্রতি শ্দ্ধাণান এবং এই কাব:ণই তারা আরবী ভাষা ও সাহিতের 
শীবৃদ্ধিতি উৎসগ্গীকতপ্রাণ। 


পবিত্র করআন ও হাপিসেব পব কয়ে? শতাব্দী পর্যন্ত আবী সাহিত্যে 
গদ্যরীতি একরূপ অনুপস্থিতই বলা চলে। অষ্টন শতাব্দীর প্রথমক 
পর্বে আবিদ বা শাবীআ।, ওয়াহাব বিন মুনাক্বিহ, মূসবিন ওকবা, ইবন 
ইসহাক, শিহাব আজ. জহ্‌রী প্রমখ পণ্ডিত ব্যক্তি কিছুসংখ্যক এতিহাশিক 
ঘটনা সম্বলিত এবং জীবনীমলক গ্রন্থ রটনা করেন। এসব কথা-সাহিত্য 
পদবাচা গপ্যরীতি নয, এইতিহ্াসিক প্রবন্ধজাতীয় মননশীল রচনা । 
এ প্রসঙ্গে রাজ্জুলে করী'ত্র (দঃ) জীবনী সম্বলিত ইবন ইসহাকের আল 
হারাত্‌ রাসূল আল্লাহ্‌ খুবই উল্লেখবোগা। 


অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে খলীকা৷ হারুন-অব্-রশী দের 
পর খনীফ। আনৃ-বামূনর রাজদরবারে বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিদের আবি ঠাব 
আরবী সাহিত্য ও শিরে এক গৌরবময় দিক সূচিত করে। এই সময়ে 
আরবী গদ'রীতিতে এক নবপর্যায় লক্ষ্য করা যায়। এই নবপধায়ের 
উন্মেষ ঘটে রম্যসাহিত্য কেন্্র করে। 


রম্যপাহিতে,র প্রথম হোতা ইবন আল্‌ মূকাফৃফ। (মৃত্যু : ৭৬০ খীষ্টাব্দ)। 
তাঁর 'কালিলা ওয়! দিমনা আরবী কথা-সাহিত্যের প্রথন পদক্ষেপ। 
'কালিলা ওয়া দিমনা মূলতঃ সংস্কতে লেখা ভারতীয় উপকথা । সংস্কৃত 
থেকে যষ্ঠগতাব্দী:ত এই উপকথা পহলবী ভাষায় অন্দিত হর এবং পহলবী 
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ভাষা] থেকেই তা ইবন আন্‌ মুকাফ্ফা আরবীতে রূপান্তরিত করেন। 
ভারতীয় উপকথাব পও-পারখী'কঞ্িক বিচিত্র ধরনের কাহিনীই “কালিলা 
ওয়া দিমনা'র বিষয়বস্ত্র। 


কালিলা 'ওষা দিমনা' ছাড়াও ইবন আল্-মকাফৃফা “আদ দোরর] উল 
ইয়াতিমা ফি তা'আতৃ্‌ ইল্‌ মূলুক,' 'আল্‌ আদ বৃস্‌ সাগির, আলু আদাবূল 
কাবির, 'সিয়ার মূলুক উল আজম: প্রভৃতি গ্রস্থ প্রণয়ন করেন। এসব 
গ্রন্থের বিষরবস্তও রম্যসপা/হিত্য.কর্দ্িক। কিস্ত “কালিলা ওযা দিমনাই" 
ইবন আল মকাফৃফাঁকে অমর করে রেখেছে। 


কালি ওবা দিমনা' অনুবাদগ্শ্থ,। কাজেই এতে আববী গদে ষ 
ষ্টাইল বা বর্ণনাভঙ্গী নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য । ভিন ভাষার রূপান্তরে 
রূপান্তবিত ভাষার বাস্থবীতি নিরূপণ সহজ কিন্তু সেই রূপাস্তরিত পদ্ধতিকে 
টাইল বলা যায় না। 


ইবন আন্-যুকাফৃফার পব ইবনে কতায়বা, আলৃ-জাহিজ, ইবন আবদ- 
আর রাক্বিহী, অ.বূল মা'আপী আল্‌ হাজিরী, ইমাদ উদৃ-দীন আল কাতিব 
ইস্ফাহানী প্রমূখ পণ্ডিত ব্যক্তি রম্যসাহিত্য-কন্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করেন। 
এ-সব গ্রস্থেব মধ্যে ইবনে কতাক্ববার উয়ন উম আখবার', আল-জাহিজের 
“কিতাব উল হাউয়ান, ইবন আবদ-আব রাব্বিহীর 'ইকৃদ উল ফরিদ; 
আবূ মা'আলী আল-হাজিরীর “জিনাতৃদ দাহর', ইমাদ উদ্‌দীব আ.-কাতিৰ 
ইর্ফাছানীর 'খারিদাতুল কাসব' প্রভৃতি খুবই উল্লেখযোগ্য । এইসব 
গ্রশ্থব রচণার বিষযবন্তও যেশন বৈচিত্রময় তে নি প্রেষ। ভালবাপা, 
সাহপিচতা এবং অভিধানেন রলণিক্ত মিশুণে কাহিনীপমূহ ভরপুর | কাহিনী 
গুল।ব বর্ণনায় অহন ক্ষেত্রে হাদিসের" প্রারন্তিক রীতির মত ছকে আন্।' 
(কখিত আছে), িরালা' (বলা হযেছে) ইত্যাদি বক্তব্যে শুরু হয়েছে 
এবং নীতিকৰথা বা উপদ্দেশের মাধমে শেষ হয়েছে । গল্প বলার মধ্যে 
সহজ সরল বীতি প্রায়ই অন্পস্থিত, বোরালো ভঙ্গীলগাত বক্তব্যে কাহিনীর 
পরিসমাপ্তি অন? পাঠকের পক্ষেই বোধগম্য নয় । 

দশম শতাব্দীতে আরবী গদ্যরীতির আরও উনৃতিসাধিত হয়। 
আববী কথা-সাহিতে,র এই নবরূপায়নে সবপ্রথম আত্মনিয়োগ করেন 
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বর্দি উজ্জামান আল হামদানী (মৃত্য ১০০৭ খীষ্টাব্দ) | তার সামগ্রিক 
বচনা 'মাকামাতি' বা ম।কামাতে হামদানী' নামে খ্যাতি ।” “মাকামাতি'-এব 
আভিধাশিক অর্থ 'বৈঠক।' সাহিত্য-বৈঠ৫কব মাধ্যম লেখক তাৰ রচনা 
পড়ে শোনাতেন এবং প্রত্যেকটি রচনা স্বরংসম্পূর্ণ এক-একটি ছোট গল্প। 
এই গদ্যবীতি সমগ্র আববঙ্গগতে এক আশ্চষয প্রতিক্রিরার স্থষ্টি করে 
এবং হামদানী:ক 'বদিউজ জামান' অথাৎ কালেৰ বিস্বষ' এই উপাধিতে 
ভূষিত করা হয়। 


গরগু.লার বিবখবস্ত নিবাচনণ করা হ.য€ছ সামাজিক জীব.নর হাজি-কানা, 
প্রেব-বিবহ, দূখ-্দর্রশা, সাহপ-দূঃসাহম ইত্যাদির সমন্বয়ে । এমনকি 
কোন কোন গ'্প ব্যাটাবারধমী মনোভাবও স্পট | এসব গ:ঃর জনপ্রিয়তা 
অপ্পক,লেন মধ্যে সুদ্ব ভাবত পর্ধন্ত বিস্তৃত হযে পন্ড়। মুনা হিসাবে 
'মাকামাতে হামদানী'র একট গরেব অনবাদ এখানে উদ্ধৃত কবছি। 


এসব কথা যা হিসানেব পত্র ইপা আমাদের কাছে বলছিল £ 
“আমি পাবে হেঁটে আহওযাজ জেলাব পথ ভ্রমণ করতেছিলাম । অ.মাব 
উদোশ্য ছিল কিছু নীতিকথা ও উন্ৃতধরণর বক্তৃতার সারবস্ত সংগ্রহ 
করা। 


আমি শহরের এক বিরাট হলঘরের সন্বু-খ উপস্থিত হলাম । দেখলাম 
যে, একদল লোক একজন মান্ষকে ঘি:র গভীব হনোযোগেব মজে তার 
লাছ থেকে কিছু শোনার জন্য উদগ্রীব হরে আছে। 


লোকটি অনবরত একটি লাঠি দ্বারা মাটিতে আঘাত করতেছিন | 
সেই ঠক ঠক আঘাতের শব্দেব সক্গ গানও চলতেছিব। যেহত্‌ গানের 
মধুর সুর আমাকে বিমোহিত করলো, সেহেতু আমি ভীড় ঠেলে, দূই 
হাতে পাশের মান্ষ সবিয়ে লোকটার নিকটবতী হলাম । 


আশ্চষ ! দেখতে পেলাম লোকটা মোটা, উক্কোথুক্কো »অন্ধ এবং এমন 
আলখেল্লা দ্বারা তার শরীর পরিবৃত যা তার দেহের চেয়েও বড়। গে 
উপরের দিকে বার বার সেই আলখেল্লা টেনে তুলে, আর তা পড়ে 
যায়। 
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লোকটার লাঠিব আগায় ঘুউুর বাঁধা । লাঠির আঘাতের সঙ্গে মার্টি 
থেকে ধ্বনিময শব্দ উঠছে আর লোকটি ভাঙা ভাঙা শব্দে তার মনের 
আবেগ গানের মাধ্য.ম প্রকাশ করছে। সবাই যখন এসব শোনার জন্য 
উন্গ্রীব তখন সে বললো, ভিদ্রমহোদরগণ, আমার পৃষ্ঠদেশ যে বাঁকা 
দেখছেন, এটা এহনি হয় নি, খণের ভারে জর্জরিত হয়েআমার পিঠ 
করা হযে গেছে। এখন আমার সঙ্গিনী আমার কাছে তালাক প্রার্থনা 
বে এবং সমস্ত পণের টাকা ফিবিয়ে চায়। এককালে আমার ঘরেও 
ধনদৌলতেব প্রাচুষফ ছিল। এখন দারিদ্র্য আমার শিত সঙ্গী। আপনাদের 
মধো এমন সন্ৃদবব্যক্তি কি কেউ আছেন যিনি আমাকে এই ভাগ্য-বিড়ম্বনা 
থেকে বক্ষা করতে পাবেন? দারিদ্র্য আমাব ধৈষেব বাধ ভেঙ্গে দিয়েছে 
এবং আমাব সন্মানের পোশাক ইিকাবে। টকারো করে ছিড়ে ফেলেছে ।? 


ইসা বললো যে, তাৰ অন্তবাঘ্বা লোকটির কাহিনী শুনে বিগলিত 
হলো এবং এই বলে সে ত.কে একটি স্বণমূদ্রা প্রদান কবলো £ আহা 
কি উজ্ভুল এই স্বণখণ্ডের রও এবং কি সুন্দর এর আকৃতি- - 4? 


অতঃপব ইসা সেই লোকটা সম্পকে বিস্তৃত বর্ণনা করলো এবং আরও 
অনেকেই যে লোকটাকে দান-দক্ষিণা কৰলো সে সম্পর্কেও ইংগিত দিলো । 
পবিশেষে ই” বুঝতে পারালো যে. লোকটি ভিক্ষক এবং সে যে অন্ধ এটা 
তার ভান। 

সব লোক চল গেলে ইদা তার অনুসরণ করলো এবং বাম কাধের 
উপর চাপ দিয়ে বললো £ আল্লার কসম, তুমি তোমার গোপন কথা 
আমাকে খুলে বলো । আমি জানতে খুব আগ্রহী । তা না হলে আমি 
তোমার গোপনতত্ত ফাস করে দিয়ে তোমাকে অপমান করবো । 


হঠাত অন্ধ ভিক্ষক তার বড় বড় বাদামী চোখ দ.টি খুলতেই ইসা অবাক হয়ে 
লজ্জায় নিজের দ'চোখ ছাপিয়ে বললো, আশ্চষয! তুমি আবল ফাতহ্‌ 
ইস্কাক্ররী।' 

লোকটা উত্তর দিলো £ “না|” আমি আবূ কালামুন অর্থাৎ বছরূপী ।+ 


অত:পব সে আরও বললৌ, যে-কোঁনব্ত্তি গ্রহণ করতে দ্বিধা করো না, 
তোমার ভাগে)র গন্তব্যস্বল তোমার হাতেই নিশ্চিত ।- ---কাোন যক্তি 
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যেন তোমাকে প্রতারণা না করে। জীবনযদ্ধে বোকামির মত প্রতারণা 
আর কিছু নেই ।' 


'মাকামাতে হামদানীর' গরগুলো রসাত্বক ও উপদেশধ শ। তাছাড়। 
ভবধরে জীবনের অভিজ্ঞতা, সাহসিকতার চরম পরাকাষ্ঠা ইত্যাদিও গঞল্প- 
গুরলাতে সংগুপ্ত। যে অর্থে আলিক লায়লা ওয়া লায়লা' আবব্য 
উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত সে অর্থে মাকামাতে হামদানীকেও উপন্যাস 
বলে স্বীকার কবা যায়! কেননা একই প্রধান চরিত্রের গল্প মাকামাতে 
হামদানীতে এমনভাবে বিস্তারলাভ করেছে যে, তার সমাপ্তি ঘটেছে কয়েকটি 
গঙ্গের মধ্যে। সব ক'টি গর মিলিয়ে তার মধ্যে প্রধান চধিত্র, পার্খব- 
চরিত্র. হাসি-কান্না, অভিযান-সাহসিকতা, তত্ত-উপদেশ যেমন র-য়ছে 
তে:নি রয়েছে জীবনের সামগিক বপ। এদিক দিয়ে বিচার করলে 
“শাককাশাতে হমিদানী' ছোটগল্পের সমষ্টি মাত্র নয়--খও খণ্ড উপন্যাস | 


বদিউজ. জামান হামদানীর পর আরবী কথা-সাহিভ্যে আর একজন 
প্রতিভাবান ব্যক্তির আবির্তাব ঘটে। তার পূরো নাম আব মোহাম্মদ 
আল কাসিম ইবৰ্নে আলী ইবন মোহাম্মদ আন্-হারিরী। সংক্ষিপ্ত নাম 
আল-হারিরী (১০৫৪-১১২২)। অবল-হারিরীর রম্যরচনাও '“মাকামাতে 
হারিরী' নামে খ্যাত এবং মাকামাতে হারিরীর রচনায় গপ্প বা কাহিনী- 
প্রধান রীতির চেয়ে উপদেশধমিতার বিস্তৃতিই প্রধান। 


হারিরীর মাকামাতে প্রধান চরিত্র আব জায়িদ জীবন-যৃদ্ধের নানা 
ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত হয়েও অটুট এবং সাফল্যের নজির হিসেবে আমাদের 
সম্মুখে প্রতিভাত হয়েছে এবং সব সময়েই আব. জায়িদ বিজয়ের স্বর্ণথণ্ড 
হাতে নিয়ে তার ওঁজ্ছুল্যে আমাদের মগ্ধ করেছে । হারিরীর 'মাকামাত- 
এর আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, গর বলার মাঝে মাঝে তিনি কবিতার 
উদ্ধৃতি দিয়েও তার বক্তব্য জোরদার করার চেষ্টা করেছেন এবং এই রীতি 
বদিউজ্জ-জামান হামদানীর মাকামাতে একরূপ অনপস্থিত। 


দশম শতাব্ণীর আরবী গদ্য-সাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান 
“আলিফ লায়লা ওয়! লায়ল।'_--যা আমাদের কাছে 'আরব্য উপন্যাস নাষে 
থ্যাত। 
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'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা* বা এক হাজার এক রাত্রির কাহিনী 
ভিত্তিক এই রসাত্বক গন্নগুলোর মূল উৎস সবারই জানা । কোনোও রাজ! 
নারী-চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন এবং বিয়ের রাত্রেই শেষ প্রহরে তিনি 
শাহেরজাদী বা রানীকে হত্যা করতেন । কিন্ত একবার রাজা এমন শাহের- 
জাদীকে বাণী করে নিয়ে এলেন যিনি প্রতিরাত্রেই রাজাকে গর 
বলে ভুলিয়ে রাখতেন এবং বলতেন এর চেয়ে ভালে গর্ন আগামী রাত্রে 
বল হবে। এভাবে এক হাজার এক রাত্রি বিচিত্র ধরনের গর বলার 
মাধ্যমে শাহরজাদী রাজাকে নারীহুত্যারপ অভ্যাস থেকে বিরত করলেন 
এবং তিনি আজীবন রানী হিসেবেই টিকে রইলেন। এই এক হাজার 
এক রাত্রিব গরুসমূহই আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা' বা 'আরব্য রজনী | 


কেউ কেউ অন্মান করেন কালিল। ওর। দিমনার' মতো 'আরব্য রজনী”ও 
ভাবতীয় উপকথা সম্বলিত মূল সংস্কৃত ভাঘাব গ্রশ্থ। ইসলামপ্ৰ-যুগে 
পারস্যে পাহলবী ভাষায় এর অনুবাদ হয় এবং দশম শতাব্দীতে অ'রবী 
ভাষায় এর বপান্তর ঘটে। “আরব্য রজনীর' অনেক গল্পেই “মামলুকাতুল 
বান্জালাতা' বা বাঙ্গালা যলুকের উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় যে, 
গরগুলোর পশ্চাংপট সিরিয়া, পাবস্য ও মিশর হলেও বাংলাদেশের 
সঙ্গে সংযোগ রয়েছে । ষোড়শ শতাব্দী পযস্ত 'আরব্য রজনী' বিভিন 
সম্পাদকদের হাতে পরিমাদ্তি ও পরিবদ্ধিত হয়ে এক নবপষায়ে উন্ীত 
হয় এবং পৃথিবীর বিভিনু ভাষায় অনুদিত হয়ে বিশ্বসাহিত্যের মধাদা 
লাত করে। 


'আরব্য রক্ষনীর' গমসমূহও প্রেম-বিরহ, সাহসিকতা, অভিধান, 
দয়াদ!ক্ষিণ্য, মহান্ভবতা ও উপদেশধমিতার এক-একটি জলস্ত স্বাক্ষর | 
তাছাড়া 'মাকামাতে হারিরী'র মতো 'আরব্য রজনী 'তেও কবিতার উদ্ধৃতি 
রয়েছে যথেষ্ট । তবে গর বলার তঙ্গীতে কোন নতৃনত্ব না থাকলেও 
গল্পসমূহ রসাত্মবক এবং চিত্তাকর্ষ ক। এজন্যে আলিফ লায়লা ওয়া লায়লার: 
জনপ্রিয়তা আজপধস্তও একটু ক্ষুন্ন হয়নি। 


“আলিফ লায়লা! ওয় -লায়লা'র সময়কাল থেকে শুর করে অষ্টাদশ 
শতাব্দী পর্ষস্ত আরবী গদ্যরীতি একই খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। 


১২৭ 


আবধনিক আরবী সাহিত্য 


আননাহ্‌দা বা বেনেসা যগ থেকেই আরবী গদ্যেব ত আধুনিকীকরপ ং শুরু, হয়। 
এ প্রসঙ্গে রেজাউন ককীমের মন্তব্যটি প্রথিধানযোগ্য £ 


দটো ইউরোপীয় মহাসমর সমগ্র অ ববভগখকে প্রচণ্ভাবে অলোড়িত 
করে। প্রথম মহাগমর তাকে মক্ত কবল চারশ' বছরেব তুবিশান থেকে, 
আব দ্বিতীয় মহাসমর তাকে মক্ড কবন পশ্চিমী সামাজ্যবাদের কবর থেকে । 
রাজনৈতিক মস্তিব সঙ্গে সঙ্গে আববছগতেধ উপব বইতে লাগল নতুন 
যুগের হাওয়া | পর পব করে কটি বিপষয়েব বাক্ায সে দেশ প্রবলতাবে কেপে 
উঠল । মব্যযূগীয ভডতা, ধর্ীন্ধতা, রক্ষণশীলতা অপনারিত হতে লাগন। 
সর্বক্ষত্রে পবিবতনেৰ আভাস পাগযা গের। এই পরিবতন কেবল 
রাজনীতি ক্ষেত্রেই নয়, সবক্ষেত্রে ; শির-সাহিত্যে ও চিন্তাধারা একটা 
বিপূন পরিবর্তন অনভূত হতে থাকল। আববী সাহিতে,ব পাচীন কীতি- 
পদ্ধতিব পরিবর্ত নসাধিত হলো এবং শিগী লেখক ও সমালোচকগণ 
অসীম সাহসের সঙ্গে নতুন যগকে অভিনন্দন জানালেন। তারা আর 
মান্ধীতার আমলের চিবাচরিত পে চলতে সম্মত হলেন না। তারা 
যগের প্রয়োজনের সঙ্গে নিজেদের শি -সৌশলেরও পবিবতন কবে ফেললেন। 
অবণ্য সাহিত্যের গতি পরিবর্তন দ.'একদিনে হলো না। একশ' বছর 
ধরে আরবী সাহিত্যের শিক্পী ও লেখকগণ পশ্চিম,দশেব ভাবধাবার সংস্পশে 
এসেছিলেন। তখন থেকেই আরবী সাহিত্য পশ্চিমী সাহিত্যরীতির 
দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল! মহাসমরের পর আরবী সাহিত্য রক্ষণশীলতা 
পরিত্যাগ কবে চাঙ্গা হয়ে উঠলো ।'১ 


ইতিপূরে কবিতা" শীর্ষক আলোচনার উল্লেখ কবা হয়েছে যে, 
১৭৯৮ খীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের মিশব-অভিযানের পৰ থেকেই আরবী 
সাহিত্যের রূপান্তর আবন্ত হয় এবং এই রূপাস্তব আববী কথা-সাহছিত্যেও 


সমানভাবে প্রবোজ্য । 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষাবই আধূনিক আরবী সাহিত্যের সৃচনা-যূগ। 
এই সময়ে শিল্প-বিবতনের ফলে নতৃন ধবছ্র গদ্যরীতি সাহিত্যে আশুয় 

১. বেছাউল করীম £ আশিক আরবী সাহিত্য (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ 
১৩৬৭) পৃঃ ১৬১, 


১৯৮ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


লাভ করলো ; ফলে রচিত হতে থাকল সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের উপন্যাস 
ও গর যা ইতিপূবে আরবী সাহিত্যে দৃষ্টিগোচর হয় নি। 


নতুন আঙ্গিকের গদ্য শিল্পরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যেমন এগিয়ে 
আসলেন শিশী সাহিত্যিকরা তেগনি তাঁদের পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে কাজ 
করল কয়েকটি উন্নতমানের পরত্র-পত্রিকা । এ প্রসঙ্গে বুত্রূস আন ব,স- 
তানী (১৮১৯-১৮৮৩) সম্পাদিত “আল জিনা, আহমদ লৃতফী' আল 
সায়ীদ সম্পাদিত “আন জারি”, মাহমুদ হাসান হায়কল সম্পাদিত 
“আল-গিয়দ1, র'জ্জাক গাথ্াম জম্পাদিত “আল ইরাক" প্রভৃতি সম্পকে 
কবিতা; শীর্ঘক আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে । তদপরি জ।রজী জায়দান 
সম্পাদিত ও প্রতিষ্ঠিত 'আল হেলাল'» ইয়াকব সারুফ সম্পাদিত ও বৈরুত 
থেকে প্রকাশিত “আল মুকতাতিফ' প্রভৃতি আরবী সাহিত্যের শীবৃদ্ধিতে 
চেতনাসঞ্চারী ক্রিরা করে। 


উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনায় ফাঁরা সর্বপ্রথম আত্মনিয়োগ করলেন 
তাঁদের মধ্যে পিরিয়ার সালিম আল বস্তনী (১৮৪৮-১৮৮৪), বিখ্যাত 
সমাজ-সংস্কারক জামাল্‌দ্দিন আন-অ|ফগানীর অন্যতম শিষ্য মিশরের মৃহন্মদ 
আবদৃহ্‌ (মৃত্যুঃ ১৯০৫), লেবাননের দরশনিক কবি জীবরান খলীল জীবরান 
(১৮৮৩-১৯৩১), মিশরের তোস্তফা লুৎ্কী আর-মূনফালুতী (১৮৭৬- 
১৯২৪, সিরিয়ার খৃষ্টান সাহিত্যিক জ্রজী জায়দান (১৮৯১-১৯২৪), 
লেবাননের সাংবাি'ক ও সাহিত্যিক সায়টীদ আল বৃসতানী (১৮৫২-১৯২৭) 
এবং ইয়াকব সারুফ (১৮৫২-১৯২৭), শিরিয়ার ফারাহ আনতুন (১৮৭৪- 
১৯২২), ইরাকের ইবরাহীম হিলমী আন্উদর (১৮৯৫-১৯৪১) প্রমুখের 
নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


উপরোক্ত কথাশিল্পীদেরকে রেনের্সা আন্দোলন বা আধুনিক কথা- 
সাহিত্যের পুরোধা হিসেবে চিহ্নিত করা য়ায় এবং এরা সবাই প্রধানতঃ 
উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। উপন্যাসের টেকনিক, ফরম এবং 
ষ্টাইল ইতালী ও ফরাসী ভাষা থেকে গ্রহণ করলেও মনস্তান্তিক ব্যাখ্যায় 
এরা স্বকীয়তা অর্জন করলেন। ফলে উপন্যাসের সাবজনীনতার জন্য 
কিছুসংখ্যক উপন্যাস ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হতে শুরু করলো । 


১২৯ 


আধনিক আরবী সাহিত্য 


সামাজিক পারিপাশ্িকতার এমন নিখুঁত চিত্র আরবী সাহিত্যে ইতিপূর্বে 
লক্ষ্য করা যায় নি। এই সময়কালের উপন্যাসের মধ্যে সালিম- আল- 
বসতানীর 'আতোয়াফ ফিব হাদায়েকে দামেস্ক' (দামেস্কের বাগানে ভ্রমণ) 
'আল-বাদৃর' (পৃণিমার চাদ), 'সালমী', “সামীআ' এবং 'জেনোরিয়া ; 
জামিল আল্-মোদাব্বারের (১৮৬২-১৯০২) "আয়্যামে হারুন আল-রাশীদ' 
(হারুন-আল-রাশীদের সময়), ইয়াক্ব সারুফের “আমিনা”, 'ব'নাতুল নীল' 
(নীলনদ কন্যা), 'বানাতুর মিশর' (মিদরক্মারী) এবং 'বানাতুল ফাইয়ূয' 
(ফাইয়ুম-কন্যা), ফারাহ আনতৃুনের 'জারাজেলামল আনা” (বিমানের 
জেরুজালেম), 'হোরেতুল হাউয়ান' (জন্ত-জানোয়ারের কাহিনী) এবং 
মাহমূদ হাসান হায়কলের 'জয়নব' প্রভৃতি নানা কারণেই উল্লেখের দাবি 
রাখে । এসব উপন্যাসের বিষষবস্ত রাজনৈতিক, সামানসিক এবং ব্যবহারিক 
জীবনের সামগ্রিক চিত্রে বৈশিষ্ট্যময় এবং নতুন আঙ্িকঃ মনস্তান্ত্রিক 
বিশ্বেষণ এবং বসাত্মক ভাবধারায় উদ্বদ্ধ এক-একটি নতুন জীবনের ইংগীতিবহ 
অলম্ত প্রদীপ । 


উপরোক্ত লেখকদের মধ্যে জীবরান খলীপর জীবরানের রচনা দর্শনতত্ত- 
ভিত্তিক। প্রধানত: তিনি কবি এবং এ সম্পর্কে আগেও বলা হয়েছে। 
উপন্যাসের চেয়ে ছোটগর লেখক হিসেবেই তিনি সমধিক পরিচিত। 
মানঘের সুখ-দুঃখ, হাসি-কাঘা, প্রেম-বিরহ ইত্যাদির অস্তরালেও একটা 
স্ক্ষ্0 অনুভূতি আছে, যে অনভূতি চোখে দেখা যায়না কিন্ত হৃদয় দিয়ে 
অন্ভব করা যায় ; সেই অন্ভবের মূল্যায়ণেই জীবরান তৎপর | ছোটগর 
যেখানে আনন্দের বার্তায় মুখর সেখানে দর্শনের পাথরচাপা দিলে সেই 
পাথর থেকে আপামর জনসাধারণ কতটক রস সংগ্রহ করতে পারবে সেটা 
প্রশুসাপেক্ষ। তাই জীবরানের ছোটগর সার্থক হওয়া সত্তেও সবজনগ্রাহ্য 
নয়; একমাত্র চিন্তাশীন ও বৃদ্ধিজীবীদেরই খোরাক । 


জীবরান-রচনার বৈশিষ্ট্যময় দিক এই যে, জীবনকে তিনি উপলব্ধি 
করেছেন দর্শনের মাপকাঠিতে। তাই সমাজের অন্যায় -অবিচারের বিরুদ্ধে 
খড়গহস্ত হতে তিনি বিরত হন নি। এ বণিষ্ঠতা ও সৎসাহসের পরিচয় 
তার সমগ্র রচনায় পরিস্ফুট । উদাহরপঘস্বরূপ তাঁর 'আলুবাদায়ে ওয়াতৃ 
তারায়েফ' গ্রন্থের 'শায়তান' গল্পটির উল্লেখ করা যায়| ধর্মের মুখোশ 
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পরা ফাদার সামান আসলে মনুষ্যগুণ বিবজিত শয়তানের প্রতিকৃতি ; এই 
তথ্যই গরটির মল বিষয়বস্ত। গর্টির সমাপ্তি টেনেছেন তিনি এইভাবে £ 


উপত্যকাভূমির গভীর নীরবতা ও সুচীভেদ্য অন্ধকারে ফাদার স'মান 
গ্রামের দিকে অগ্রসর হন। বোঝার ভারে যেন তার কোমড় বাঁকা। 
তাঁর কালো পোশাক এবং লম্বা দাড়ি যেন উপর থেকে নির্গতকালো রক্তের 
ম্বোত। সন্মুখে চলার তার এই যুদ্ধ এবং মুখের বিড়বিড় প্রার্থনা যেন 
মৃত শয়তানের জীবন-অন্বেঘা | 


মিশরের মোস্তফা লুৎ্ফী আন মুন্ফালুতীও উপন্যাসিকের চেয়ে ছোট- 
গরকার হিসেবেই অধিক পরিচিত। বর্ণনার চাতুষ ও গরের টেকনিক 
নির্মাণে তিনি সার্থক। ফরাসী ভাষার কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাস 
আরবীতে অনবাদ করেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এসবের মধ্যে 
[71811090915 0019066-এর (1800 ৫০ 36186180 'ও 7১00] 18 ০09101006) 
13011021017 06 99117 16116-এর 7১০19 ৬11011016, এবং 4৯11)1)01099 
০৮17-এর 903 165 71116819 খবই উল্লেখযোগ্য । তীর ছোটগর সংকলনের 
মধ্যে আল-আবারাত' (অশ্.) এবং “আল নাজারাত' (দৃষ্টি) আরবী কথা- 
সাহিত্যের উল্লেখধোগ্য সংযোজন । 


উপরে বরণণিত কথাশিল্পীদের সামান্য পরপরই আধুনিক আরবী কথা- 
সাহিত্যে আর একদল সাহিত্যিকের আর্ভাব আধূনিক আরবী কথা- 
সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধির দিকে পৌঁছে দির। এদেরকে আধুনিক 
আরবী কথা সাহিত্যের ব্তীয় পর্যায়তুক্ত গোষ্ঠী বলে অভিহিত করা যায়। 
এই দঙ্গে যাঁরা বিশেষ একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্ষে সাহ্যিত্যকর্ম পরিচালনা 
করে খ্যাতি অর্জন করলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় মুবা- 
এলাহী, আয়েশী তাইমূর, মোহান্মদ তাইমূর, তাহা হোসাইন, তাওফিক 
আল-হাকীম, মাহমুদ তাইমূর, ইসা আবিদ, সাহাতা আবিদ, তাহির লাশিন, 
মোহাম্্দ আহমদ, আনোয়ার শা'উল, আবদ আল্-মাসিহ, হাদ্দাদ, আমিন 
হাস্ুনা, ইবরাহীম মাসরী, আবদ্‌ল কাদের আল্‌ মাঞ্জিনী, নাজিব মাহফুজ, 
আবদুল হামিদ ভুদা শাহাব, আবদুল হালিম, আবদুল্লাহ আলী আহমদ 
বাকাসির, আমিন ইউসূফ গুরমে, মাহমুদ আল বাদারী, লাজিব 'আল- 
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আকিকী, ইউসূফ সাবায়য়ী, আবদুল হামিদ জোয়াদ্লাতাসু সাহার, জ্ব্নূন 
আল আইয়ুব, ফাহমী আল মুদাররীস, ইবরাহীম সালিহ শাকর, হিকমাত 
অআুলায়মান, আবদ আল ফাত্তাহ ইবরাহীম, জাফর আল খলিলী, আবদ 
আল্‌ মজীদ লুৎফী প্রযমখের | 


কায়রোর মুবা এলাহী (১৮৭০-১৯৩০), আয়েশা তাইমর (১৮৪০- 
১৯০২), মোহাম্মদ তাইমর (১৮৯২-১৯২১) এই তিন প্রতিভাদীপ্ত কথা- 
শিল্পীর কোন উপন্যাসের সন্ধান পাইনি। ছোটগপ্প রচনায় এরা তিনজনই 
শিদ্ধহস্ত। মবা এলাহীর ছোটগর সংকলন কাসাস্গুল ইসা বিন হিসাম' 
আধুনিক দৃ্টিতঙ্গীতে লেখা হলেও গরের টেকনিক আরত্ত করা হয়েছে 
প্রাচীনপস্থী 'মাকামাত কিংবা 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা" থেকে। 
অনুরূপভাবে আয়েশা তাইমূরও প্রাচীন ধারার 'মাকামাত' থেকে সম্পূর্ণ 
মুক্ত হতে পারেন নি তবে তার গরে মুসলিম এঁতিহ্য ও সামাজিক 
বিশেষণ লক্ষ্য করবার মতো। আয়েশা তাইমূর লিরিকধর্মী কবিতা ও 
মপিয়া লিখেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। মোহাম্মদ তাইমুর মুবা 
এলাহী ও আয়েশা তাইমূর থেকে ভিণ্ন দূষ্টিকোণে সমৃদ্ধ করেছেন তার 
সামগ্সিক সাহিত্যকর্ম । তিনি ছিলেন গদ্য মোপার্সা ও চেখভের অনুসারী 
এবং ফলে মোহাম্মদ তাইমুর এর রচনায় তাঁদের ছাপ জুম্প্ট। 'নাজারতু 
শাইয়্যান” (সব কিছু দেখেছি) তাঁর ছোটগর সংকলন । মননশীল প্রবন্ধ 
ও নাটক রচনায়ও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আধুনিক আরবী সাহিতে) 
তি'নই সর্বপ্রথম ইসলামী দষ্টিভঙ্গীতে নাটক রচনা করেন। 


মিশরের ডক্টর তাহা হোসাইনকে (১৮৮৯-১৯৭৩) আধুনিক আরবী 
সাহিত্যের জনক বলে অভিহিত করা যায়। আরবী গদ)রীতির প্রাচীন 
ধারাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়ে তিনি আরবী সাহিত্যে এক নতুন রীতির 
প্রচলন ঘটালেন। পাশ্চান্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হলেও 
স্বকীয়তা ও আধুনিক মনোভলীসন্্রাত ধারণা তাঁকে বেশিষ্ট্যময় করে 
রেখেছে । আশ্চর্বের ব্যাপার এই' যে, সম্পূর্ণ অন্ধ হয়েও তিনি দুই 
বিষয়ে 'ডইউবেট”, প্রতিভার' বলে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রেক্টর' 
এবং শিক্ষামন্ত্রীর পদে পযন্ত উন্নীত হয়েছিলেন। বলা . আবশ্যক যে, 
প্রথ্ত মহাষূদ্ধের পর সাহিত্যে যখন চেতনাসঞ্চারী ক্রিয়া চললো তখন 
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তিনি প্রকাশ করলেন খিখ্যাত সমালোচন! গ্রশ্থ ফিল আদাবিজ জাহেলী" 
(অন্ধ[গের সাহিত্য )। আরবী সাহিত্যের উপর এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানগভ 
আলোচনা ইতিপৃর্ে প্রকাশিত হয় নি। ফলে, আধুনিক সাহিত্যিক 
জগং কর্তৃক তা সাদরে গৃহীত হলো। এর অল্পকাল পরেই প্রকাশিত 
হলো তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রস্থ ' আল আইয়্যাম' (+₹'হের গতি)। কালের 
গতি'র গদ্যরীতি আবধনিক আরবী সাহিত্য-দপণে এক নতুন প্রতিবিস্বের 
ছাঘা ফেললো, যার সৌন্দযে সবাই মঞ্ধ এবং বিস্ায়াবি। আমরা 
এখানে আল-আঁজহাবের ছাত্রজীবনে তাঁর অভিজ্ঞতার বিছু অংশ উদ্ধৃত 
করছি । উল্লেখযোগ্য যে, 'আল-আইয়্যামে' তিনি নিজেকে 'হয়।' (সে) 
বা হুযাল ওয়ানাদ' (সেই বালক) বলে তৃতীয় পৃকষের ভূমিবায় অবতীর্ণ 
করেছেন £ 


'সেই বালক থা.মর পাশে বসলো এবং চেয়ারের শিকল খেলনার 
ছলে নাড়তে নাড়তে অধ্যাপকের (শায়খ) বক্তুতায় মন দিল। অধ্যাপক 
হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। বালক তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বৃঝতে 
পাবলো এবং তার বজ্জতায় সমালোচনার কোন সূত্র খুঁজে পেলনা। কেবল 
তাঁর কাছে ফা বেস্ুরো ঠেকলো তা এই যে--প্রত্যেকটি হাদিসের উৎস 
এবং ব্যাখ্যাকারীদেব নাম বর্ণনা | 


অধ্যাপক কিছু বলেই ইত্যাদি ইত্যাদি বলে তাঁর বক্তা বিলদ্বিত 
বরছিলেন। অধ্যাপকের এই স্ুদীর্ধ নামের তালিকায় এবং অযথা উৎস 
সন্ধার মধ্যে সেই বালক কোন অর্থই খুঁজে পেল না। 


সে অধ্যাপকের কাছে আগলে হাদিস এবং তার যথাথ ব্যাখ্যা শুনতে 
ইচছুক| এবং যখনই সে অধ্যাপকের কাছে আসল হাদিস শুনতে 
পেলো তখনই সে তা হৃদয়জম করলো! এবং যৃখস্থ করে ফেললো । কিন্ত 
সেই হাদিসের ব্যাখ্যায় অধ্যাপকের বক্তৃতা আবার তার কছে একঘেয়েমিতে 
পরিণত হলো যেমন একঘেয়েমি লাগতো তাদের গ্রামের মসজিদের ইমামের 
একই বিষয়ের পৃণরাবৃত্তি। 


যখন অধ্যাপক বজুতা করতেন এবং ছাত্ররা সেই বক্তৃতার আলোচনায় 
গুপ্তরন তৃূলতো, তখন মনে হতো যেন আ-আজহার তত্দরার পর আস্তে 
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আস্তে জেগে ওঠছে, চোখ খুলছে। অধ্যাপক এবং ছাত্রদের কণ্ঠস্বর 
মিলে এমন এক সুরধ্বনির ত্ষ্টি করতো যার সবোচচ স্বর সবেচচ শব্দে 
গিয়ে মিলিত হতো “আল্লাহ সব কিছু জানেন'। 


অতঃপর সেই ছেলের ভাই আসতো, কোন কথ না বলে তার হাত 
ধরে অন্য স্বানে নিয়ে যেতো এবং বস্তার মত তাকে একাকী এবং নিঃসঙ্গ 
অবস্থায় ফেলে দিয়ে চলে যেতো । 


সেই বালক বঝতে পারলো যে, তাকে আইনের ক্লাসে স্থানান্তরিত 
করা হচ্ছে। সে অধ্যাপকের বক্তৃতা শেষ না হওয়া পর্যস্ত এবং ছাত্ররা 
চলে না যাওয়া পযন্ত সেখানেই থাকতো | এমনকি সবাই চলে যাওয়ার 
পরও সে সেখানে থাকতো যতক্ষণ না তার ভাই সাইয়ীদনা আল্-হোসেন 
থেকে তাকে নেবার জন্য না আসতে 1- -- - -- তাঁর ভাই আসতে। এবং 
কোন কথা না বলে তাকে আল-আজহারের বাইরে আবাস-স্থলে নিয়ে 
যেতো! এবং তাকে প্রোনো কাপে টবিছানো মেজের পূরোনো খাটে বেখে 
চলে আসতো । 


'আল-আহিয়্যামে' তাঁর অন্ধ-জীবনের অভিজ্ঞত। বিধৃত, কিন্তু কোথাও 
আবেগের আতিথায্য নেই ; বরঞ্চ শিক্ষণীয় মাধুযে পূর্ণ। 


মিশরের গণ্গ্রামে তাঁর জনা । পল্লীগ্রামের আপামর জনসাধারণের 
স্ুখ-দঃখ, হাসি-কান্না, অভাব অভিযোগের নিখুত ছবি চিত্রিত হয়েছে 
তার ছোটগর সংকলন “আল-ময়াজ্জাবূন ফিল আরদ' (ঘামে ভেজা মাটি) 
গ্রপ্থে। অন্ধ হয়েওযে তিনি স্ক্-অন্ভূতি দিয়ে সমাজ-জীবনকে আশ্চয- 
অুন্দর করে দেখতে পেয়েছেন এইটেই সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা । 


তাঁর উপন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'আল ওয়াদাল হক' 
(সত্যের প্রতিশ্তি)। রাসূলে করীম (দ:)-এর সমগ্র জীবনই সত্যিকারের 
“সত্যের প্রতিশ,তি' এবং স্বয়ং রসূলুল্লাহ নিজের জীবনে সেই প্রতিশ্র্ণতি 
রক্ষা করে বিশ্ববাসীকে এমন সম্পদ? উপহার দিয়েছেন যার আলো 
কোঞগ্নে।দিনই নির্বপিত হবে না| 


১৩৪ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


উষ্টর হোসাইন সেই বিষয়বস্তই উপন্যাসের মাধ্যমে এমন সুন্দরভাবে 
আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন যে, বিশ্বের জাতীয় সম্পদ হিসেবেই 
তা টিকে থাকবে । 'আল ওয়াদাল হক'-এর চলচ্চিত্রপ “জহুরুল ইসলাম” 


(ইসলামের প্রকাশ) | 


'সাজারাতুল বুয়ুস' (দুঃখের বৃক্ষ) এবং “দোআউন কারোয়ান 
( কোকিলের ড।ক) গ্রস্থ দু'টি সামাজিক উপন্যাস। এতে মিশরের সমাজ 
জীবন্ধে সুখ-রঃখ, হ।সি-কান্না অনুরণিত। 

ডক্টর তাহ! হোসাইন ছিলেন অন্ধ কিন্তু অন্ত দৃষ্টির আলে।কে যে জগৎ 
তিশি দেখেছেন গে জগৎ স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তার জগৎ এবং সেই স্বাধীন 
ও মুক্ত চিন্তার জগৎই তিনি ব্যাপ্ত করেছেন তার সাষগ্ণীক রচনায়। 
তর প্রত্যেকটি রচনা স্বচ্ছ এবং বুদ্ধিদীপ্ত। 


আধনিক আরবী সাহিত্য ভাণ্ডার ডক্টর তাহা হোসাইনের অবদানে 
নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তীর প্রায় অর্শতাধিক 
গৃষ্ব প্রকাশিত হয়েছে । তনাধ্যে 'আর আইয়্যাম', আল ওয়ান", আদিব', 
তাজাদিদ জিকরী আবিল উলা”, 'জান্রাতৃশ্‌ শাওক', 'দোআউল কারে।য়ান।, 
'শাজারাতুল বয়স”, 'ফির আদাবিজ জাহেলী, 'আল মুয়াজ্জাবুব ফিল 
আরদ”, “ফসল ফি আদাঁব ওয়ান নাকাদ', “ ম্‌স্তাকবালাস্‌ সাকাফাতা ফি 
মিস্‌্র' এবং “আল ওয়াদাল হক' প্রভৃতি খবই উল্লেখযোগ্য । 


মিশরের বিখ্যাত কথাশিল্পী আবদূল কাদির আল-মাজান্নীর গদ্যরীতিও 
আধূনিক দৃষ্টিতঙ্গীসন্তলাত। দেশজ সম্পদকে তিনি ব্যবহার করতে পেরে 
নিজেকে গৌবান্বিত বোধ করেন। তাই আপন দেশের এতিহ্য তার 
রচনায় পরিস্ফট। তাঁর বাকরীতি, রূপক ও উপম। নিবাচন, নতুন নতুন 
শব্দপ্রয়োগ এবং যৌগিক বাক্যের বর্জ নরীতি রচনাকে জুখপাঠ্য করেছে। 


মিশরের সমাজ-চৈতন্য ও জীবনদর্শ ন তাঁর লেখার যূল উপজীব্য এবং 
এই বৈশিষ্ট্যের পর্ণরূপ তাঁর গল্পসংকলন ইবরাহীম আস্‌ সানীতে' 
(দ্বিতীয় ইবরাহীম) বতগ'ন। তাঁর ব্যক্তিগত প্রবন্ধ এবং রম্যরচনার সংকলন 
'কাবজের রীহ্‌ '( হাওয়ার হাত) আরবী সাহিতোর একটি উল্লেখযোগ্য 
সংযোজন । 


১৩৫ 


অ'বৃনিকআরবী সাহিত্য 


সারিত্যিক বাবা-মা ভাই-বোন নিয়ে যে “তাইম্‌র' "পরিবারের খ্যাতি 
বিশ্ববিশ্,ত সেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন মিশরের মাহমুদ তাইমূর 
(জন্ম: ১৮৯৪)। কথাশিল্পী হিসেবে তিনি এতই দক্ষ যে, তাকে আরকী 
সাহিতে,র োপার্সা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। লেখকের অভিজ্ঞত৷ 
প্রচুর এবং গেই অভিজ্ঞতার শি্পরূপ যেন জীবন-চেতনার চিত্রবিচিত্র 
প্রতিচছবি। তাঁর ভাষা সহজ, সরল, সাবলীল এবং হৃদয়স্পশী। ছোটগত্ের 
সংজ্ঞায় তার রচনা যে কতটা সার্থক তারই নমূনা হিসেবে স্ুণীর্ঘ হলেও 
আল মাওত' (মৃত্যু) গর্লটির অনুবাদ এখানে পেশ করছি £ 


[হারে মর খোজা লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তার অসুস্থ চাকর মসতাকা 
হাসানের কে ঢুকলেন। কক্ষটি আবর্জনায় ভতি। একটিমাত্র সরু .থ। 
চিকন সতের মতো স্যেব প্রখর রশি সেই সরুূপথ বেয়ে কক্ষে এসে 
ঝকমক করে ওঠে। কক্ষের আসবাবপত্র পরনো এবং ভাঙা | সব চয়ে 
দেখার মতো ঠাগ। বিছানাটা। ছেঁড়া ময়না চাদরটা ঝলে পড়ে আছে। 
এসব ট্ছুতেই প্রমাণ করে না যে, এখানে €কোনকালে মুল্যবান টিছু 
ছিল। 


মূসতাফা হাসান ণিজের সম্পর্কে খুব সচেতন । এ কারণেই তার পক্ষে 
দশ পাউও মূল্যের স্বর্ণ জমানো সম্ভব হয়। শিজের জীবনের চেয়ে এই 
দিকেই তার ঝৌকটা ছিল প্রবন। 


ডাক্তার রূগীর নাড়ী টিপলেন, টেথিস্কোপ দিয়ে বক দেখলেন এবং 
ভালো করে ফসফসটা পরীক্ষা করলেন। অতঃপর খোজা লোকটিকে 
বাইরে ডেকে শিয়ে কানের কাছে বললেন, “রাগী দূ "ঘণ্টার বেশী বাঁচবে 
না। 


ডাক্জার বিদায় নিলেন। খানিকক্ষণ পরে রোগী চোখ মেললো । 
হঠাৎ খুশখুশ কাশি উঠলো । কতক্ষণ হাইফাই করে উবু হয়ে পড়ে 
রইলো । 


মসতাফা হাসান এই বাড়ীর মৃত মালিক পাশার চাকর । আট বছর 
বয়সের সময় তাকে দূরের কোন বাজার থেকে কিনে আনা হয়েছিল। 


১৩৬ 


আধুনিক আববী সাহিত্য 


বালক যসতাফা বিশ্বাস ও কাজের যাদ্‌ দিয়ে প্রভুকে বশ করলো । প্রভু খুশী 
হয়ে তাকে সমস্ত সম্পত্তি দেখাশুনার ভার তার উপর অপণ করলেন। 


অল্লর্দিন পর মশতাফা হাসানের ভাবান্তর দেখ দিগ। সে অন্যমনস্ক | 
দগিত্বপালনে ত.র অনীহা | এতে প্রভু ক্ষণ হলেন এবং তাব পদমর্যাদা 
কেড়ে শিলেন। মুসতাফা তখন অবজ্ঞাব পাত্র । অবশেষে বৃড়ে ছ্বাররক্ষক 
আম্ম মারজানের মৃত্যর পর তাকে সেই পদে বহাল করা হলো । 


প্রভুর মৃত্যুর পূর্ব-মহ্র্ত পর্যস্ত সে ছ্বাররক্ষকই ছিন। গ্রতৃপত্বী যখন 
গৃহের একচ্ছত্র কত্রী, তখন তিনি মস্তাকা হাগানেব প্রতি অনগ্রহ 
দেখালেন। একটা মোটা ভাতা বরাদ্দ করে তিনি মসতাফাকে চাকরি 
থেকে অবসর দান করলেন। 


বছরখানেক আগে থেকে মুসতাফা ফুপফ্প-যপ্ণায় ভূগছে। রোগ এত 
সাংঘাতিক যে, বাচবার আর কোন আশা নেই । সে এখন ণ্যে নিঃশ্বাসের 
জন্য তৈরী । 


ডাক্তারকে পথ দেখিয়ে দিয়ে খোজা লোকটি উপবতলায় গৃহকত্রীর 
কক্ষে চলে গেলো । তিনি তখন জায়নামাজে বসে পবিত্র ক্রআনের 
সরা ইয়াসীন' পাঠ করছিলেন।, পাশে একজন বৃদ্ধা মহিলা । তিনি 
তনয় হয়ে শুনছিলেন। খোজা লোকটির পায়ের শব্দে গৃহকত্রী চোখের 
সোনার চশমাজোড়া কপাল পর্যস্ত উঠিয়ে জিজ্দেস করলেন, ডাক্তার কি 
বললেন বশীর আগা ?' 


বশীর আগা দই হাতের তালুতে চোখ ঘসে কেবল আমতা আমত। 
করগো। 


'মসতাফা হাসান কি বেঁচে নেই ?' গৃহকক্রাঁ উত্তেজিত হলেন। 


খোজা লোকটি ততক্ষণে অনেকটা শাস্ত অবস্বায় ফিরে এসেছে। 
সুতরাং সে চট করে জবাব দিল, 'মসতাফা এখনে মরে নি। তবে মনে 
হয় প্রায় শেষনিঃশ্বাসের কাছাকাছি এসে গেছে।' 


৯৭ 


আধনিক আরবী সাহিত্য 


গৃহকত্রীর চোখ অশ্রুসি্ত হলো । তিনি অস্ফুটস্বরে বললেন, ইন্না 
লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে র।জেয়ুন- - - নিশ্চয়ই সব কিছু আল্লার এবং 
তার ক।ছেই ফিরে যেতে হবে।' সেই সঙ্গে তিনি মসতাফ,কে উদ্দেশ্য 
করে বললেন, মসতাফা, তোখার আত্মার কল্য।ণের জন্য স্ুর। ফাতেহা 
(আনহামদূ লিল্ল,হে) পাঠ করা উচিত।' 


তিনজনে মিলে সুরা ফাতেহা পাঠ করলেন। বশীর আগা ঘড়িটার 
দিকে চেয়ে দেখলো দশটা বাজে। সে মনে মনে আওড়,লো৷, মূসতাফ। 
হাসান ঠিক ব।রোটায় মারা যবে। ---দিবালেকের মতেই একথা সত্য ।' 


ওখান থেকে চলে এসে বশীর আগা বে।গী মসতাফা হাসানের কক্ষে 
প্রবেশ করলো । কারশ সেই কক্ষ পাহারা দেবার ভার ছিল তার উপর । 
সে তে মূসতাফ! হাঁসানের ক'ছে নিযুক্ত কর্মচারী । এবং যুসতাফা হ।সানের 
মৃত্যুর পর সব সম্পত্তির মালিক তো সেনিজেই।- --- 


মমৃষ মূসতাফা হাসানের সংবাদ পেয়ে চারদিক থেকে অনন্য চাকররা 
ভেড়ার পালের মতো চনে এলো । তারা দেখলো বশীর আগা তালাবন্ধ 
করে লাঠি হ'তে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে যে ঢুকতে 


চাচেহ তাকেই লাঠি দিয়ে তাড়া করছে। 


মূসতাফা হাসান কি বেঁচে নেই?” সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলো । 
“না, মরেনি। মৃতু'র কাছাকাহি।' বশীর আগার সংক্ষিপ্ত এবং উত্তেজিত 
জবাব। 


সব চাকর বুঝতে পারলো ভেতরে ঢুকবার কোন পথ নেই। তাই 
আস্তে আস্তে তারা পথ ধরলো । দৃ'একজন বাইরে দাড়িয়ে রইলো খোজা 
লোকটির সাথে কথা বলার জন্যে । 


আর একদল ছেলেমেয়ে আসলো মূসতাফা হাসানের মৃত্যু দেখার জন্য । 
তারা জানালায় রোগীমুখো হয়ে দীঁড়াল। একজন জনতার ভীড় ঠেলে 
সামনে এসে বললো, 'কী আশ্চর্য, ওর পেট এতো ফুলেছে কেন? এধে 
আকাশ « ছুঁতে চাচেছ।? 


১৩৮ 


আধুনিক আরবী সাহিতা 


দ্বিতীয় বালকের কথায় দৃশ্য চাপা পড়লো । সে প্রথম বালকের প্রতি 
একচক্ষ, রাগ দেখালো, “কেবল ওর ফোলা পেটটাই দেখলে! ওর চোখের 
আগুনের ফুলকি দেখেছো £ মূখে রক্ত-ভজা থুথু! আগুন---রক্ত--- 
আগুন---রক্ত---- | 


সবাই চনে গেলো । কিন্তু তাদের সব কথা বিক্ষুব্ধ ঝড়ের মতো 
আন্দোলিত হতে লাগলো । 


খোজা লোকটি ভালো করে তাকিয়ে দেখে ঘড়িতে এগারটা বাজে । 
সে মনে মনে বললো, “মসতাফা হাসান, তোমার কাছে আজরাইল আসতে 
আর মাত্র এক ঘন্টা বাকী। তারপরই তুমি আর এক নতুন জগতের 
অধিবাসী । তখন আমি তোমার জমানো ধন-সম্পত্তি থেকে আমার পছন্দমত 
অনেক কিছু নিয়ে নিতে পারবো ।' 


সর্দার আমম্‌ মাদবুলী একজন ধামিক ও প্রাচীন লোক। তার কাছে 
গিয়ে খোজা লোকটি বললো, “আর মাত্র এক ঘন্টা। তারপরই মুসতাফা 
হাঁসান্রে জীবনলীল৷ সাঙ্গ হুবে। তার ধন-সম্পত্তি কি আমরা নিতে 
পারি? অথবা, সেগুলো কি চাকরবাকরদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া 
ভালো মনে করেন? 


বৃদ্ধ সর্দার কেবল মাথা নাড়লেন। সে মাথা নাড়ায় একটা গৃঢ় ইংগীত 
সুম্পষ্ট | আমতা আমতা করে বললেন, 'যা ভালো মনে করো তাই করবে। 


আপনাকে দেবো কয়েকজোড়া দামী জতো, তিনটে লম্বা কোতা 
আর একটা পশমী কম্বল।' 

'আল্লাহ্‌ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন, তুমি নিজে কিছু নেবে না? 

“না, কিছুই নয়। টাঁকার থলেটা পর্যন্ত আমি আমার গৃহকত্রীর 
হাতে সমপণ করবে৷ ।” 

এই কথোপকথন শুনে ঝাড়দার তাদের কাছ ধেঁসলো । খুব নরম 
গলায় খোজা লোকটির দিকে চেয়ে বললো, “হজ্র, আমার বিশ্বাস আমার 
কথা আপনা/দর মনে আছে নিশ্চয়ই !' 


১৩৯ 
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“তোমাকে ভুলিনি ওসমান। তোমাকে কয়েকজোড়া স্যাণ্ডেল দেব। 
অনেকগুলে। ম্ল্যবান স্যাণ্ডেন আছে।? 


ওসমান মহা খুশী। চোখ দুটো বড় করে বললো, “আল্লাহ আপনার 
ভালো করুন! অ.র কাশ্রিরী শালটা আমার ভ.গে পড়বে না? 


টিশ্চঘ, শিশ্চয় |? 
ওসমান আনন্দে খোঁজা লোকটির সাথে মসাফা কবলো। 


ভিগ্তিওয়ানা আবদূন কাওয়াবী অদৃবে দীড়িয়ে সব শুনচিল। সে 
এসে প্রতিবাদের স্ব বললো, “আমি ওর বহু সেবাযত্র কবেছি। আমি কি 
তার সম্পত্তিব কানাকডিও পাবার যোগ্য নই ? 


তুমি কি মনে করো আমরা তোমার কথা ভুলে গেছি? বোকা 
ক্কোথাকার? খোজা লোকট গর্জন করে উঠলো। 


আবদুল কাওয়াথীর আনন্দ আর ধরে না। বক্তব্যের সাথে কতভ্ঞতা 
[শিয়ে বললো, “আল্লাহ্‌ আপনাকে আমাদের সঙ্গী করুন। আমি সমান্যই 
চাই | প্রথমতঃ ঘন কালো উজ্জুন জু“তা জোড়া--যেটা পাশা বাহাদ্‌র 
মাঝে মাঝে ব্যবহার করতেন। 


খিতীয়ত:, নতুন পাগডীটা। গতবছর মাত্র ওটা মৃসতাফা হাসান 
ফিনেছির। একদিনও সেটা ব্যবহার করা হয় নি। 


তৃতীয়ত:, ঈদের মৌণৃমে কেনা সেই শালটা | যা একেবারে আনকোরা | 
একটু তাজও ভাঙ্গে নি। 


আম্ম মাদবুলী ভিস্তিওয়ালাকে বাধা পিয়ে বললেন, 'তমি দেখছি 
কিছুই বাদ রাখবে না। আরও অনেক চাকর-বাকর আছে। সমস্ত 
ধন-দৌলত আমরা সুন্দরভাবে ধিতরণ করতে চাই । মোল্লা শায়েখ আবদূল 
হাই, বাবৃচা আলী' ও তার ছেলে এবং ঝাড়্দার সাইয়ীদ মৃতওয়-ম্লী ওরা 
কি কিছু পাবে না? আর তুমি- ---- | 


১৪০ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


ঘরের ভেতর থেকে একটা আর্তনাদের স্বর ভেসে আসলো । কবরের 
মাঝখান্র অস্বাভাবিক শব্দের মতোই ভীতিপ্রদ এবং প্রকট । এই আত নদ 
মসতাফা হাসানের বিকট চীৎকার | 


খোজা লোকটি ভয়ে আড়ষ্ট হলো । তার কপানে বিন্দ বিন্দু ঘাম। 
সে সবাইকে ডেকে বললো. বিদ্কুগণ, সময় হয়ে গেছে। মূুসতাফা 
হাসান এখনই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। চলো আমরা ভিতরে যাই।' 


দরজার তালা খুনে দিলে দমকা হাওয়ার মত সব চাকর ঘরে ঢকলো। 
রে!গীর বিছানা ঘিরে দাঁড়ালো । মৃসতাফা হাসান মাথাটা সামান্য উচু 
করে বশীর আগার হাতটা জড়িয়ে ধরে. কাপা গলার বললো, “ডাক্তার 
কি বললেন বশীর আগা? শুনলাম, তোমরা আমার জিনিসপত্র নিয়ে 
কিসব বলাবশি কবছো? ওসব কি আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ৭্ষে 
হয়ে যাবে ?' 


বশীর আগা মাথা নীচু করলো । নীরব। রোগীর মুখটা তখন 
পাণ্বর্ণ। সারা শরীরে অসম্ভব কাঁশুণি। খুকু করে কয়েকবার কেশে 
হঠাৎ অচেতন হয়ে পড়লো । সবাই ভাবলো মুসতাফা হাসান আর 
বেঁচে নেই। সমস্ত ধর জড়ে একটা নিস্ততা | সবাই খোজা লোকাটর 
মখেব দিকে তাকিয়ে রইলো । 


বশীর আগ! বঝতে পারলো কি তাদের অভিপ্রায় । সে সর্দার আযম 
মাদবুলীর দিকে এগিয়ে গিয়ে তার কানে কানে কী সব বললো | আমম 
মাদবুলী রে.গীর শিয়রে পৌছে বালিশের নীচেকার চাবির কৌটো সাবধানে 
সরাবার চেষ্টা করলেন। 


হঠাৎ রোগী (যাকে মৃত বলে ধারণা করা হয়েছিল) চোখ মেলে চাইলো। 
আমৃম মাদবলী চট করে হাতটা সরিয়ে নিলেন এবং মূসতাফা হাগানকে 
বঝাতে চেষ্টা করলেন যে, তিনি তার এলোমেলো বিছানাটা ঠিক করে 
দিতে যাচ্ছিলেন। গোপন অভিসদ্ধি টাকবার জন্যে তার কানের কাছে 
আস্তে করে বললেন, 'মসতাফা হাসান, তোমার চাবিগুলো দাও, বাক্স 
খুলে তোমার জন্য একটা জামা ও একটা চাদর নিয়ে আসি। মনে 
হচেছ, তোমার খুব শীত করছে।' 


১৪১ 
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দরকার নেই, জনাব। ওসব আমি ভালো হয়ে ব্যবহার করবো ।' 
বলে রেগী পাশ ফিরলো। একটা অব্যক্ত বেদনা অনুভব, করলো সে। 
অন্য একজনের একটা হাত বকের মধ্যে টেনে নিয়ে অবোধ শিশুর মতো 
আতঙ্ুরে হাউমাউ করে কেদে উঠলো, “আযি কি যমরবো ? আমি 
মরবো না। আমি মরবো না। আমি যেন অনেকটা ভালো বোধ 
করহি।' 


মূসতাফা হাসানের চোখে অশ্বতর বন্যা । কণ্ঠও ভিজা । সে 
বিছানায় বদৃতে চেষ্টা করলো, “আমি বলতে চাই। আমার মনে 
হচেহ আমার দেহে নতুন শক্তি পাচিছি। তোমরা আমাকে এক থাকতে 
দাও। আমাকে যতটা দ্বল মনে করো আমি-ততটা নইী।' 


মসতাফা হাসান কথাগুলো বললো অবশ্যি, কিন্ত নিঃশ্বাস টানতে 
তার ভীষশ কণ্ট হটিছল। হঠাৎ সে ধপাস করে বিছানায় পড়ে গেলো। 
দূটো চোখ য্যাকাশে। শ্বাস নেবার জন্যে মুখটা একবার হা করছে 
আবার বন্ধ করছে। মৃহ্র্তের মধ্যে সমস্ত শরীরে অসন্তব খিচুনী শুরু 


হলো | থৃথুর সাথে বেরিয়ে এলো একদলা রক্ত। অতঃপর সব শেষ। 
মসতাফা হাসান নীরব। শিশ্চল। 


আম্ম মাদবুলী কাছেই ছিলেন। একটা কাপড় এনে মৃতদেহ ঢেকে 
দিলেন। এবারে নিবিবে বালিশের নীচে হাত দিয়ে চাবির কৌটোট৷ 
সরিয়ে নিয়ে বশীর আগার হাতে অপণ করলেন। ------- 


বশীর আগা ভাবলো এইবার তার গৃহকত্রীর কাছে যাওয়া দরক।র। 
বদ্ধিমানের মতো তাঁর কাহে পৌছে চাকরের মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে বললো 
“এখন মুসতাফা হাসানের দাফনের জন্য টাকা-পয়সা প্রয়োজন।' 


ভদ্রমহিলা তাকে অনেক ট।ক।কড়ি দিলেন। টাকার থলে নিয়ে 
সে সোজা চলে গেলো তার কামরায়। দরজাটা ভাল করে এ'টে দিল। 
থলের- মুখটা খুলে কোলের মাঝখানে নিংড়ালো। আনন্দের আতিশয্যে 
গুণে দেখলো টাকার পরিমান দৃ'শ পাউণ্ড। গোণা শেষ করে হাতের 
দূটো তাল, একত্র করে কতক্ষণ ঘঘলো৷ এবং বিশেষ যত্বসহকারে টাকাগুলো৷ 
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নিজের পাত্রে রেখে দিল। বিড় বিড় করে বললো, “মুসতাফা হাসান, 
তৃমি উত্তম কাজ করেছো । ---কাজের মতো কার ।---- তুমি বড় 
ভালো মানুষ ছিলে। তাই ----- | 


ততক্ষণে ঘর থেকে চাকরর৷ সব লুট করে নিয়ে গেছে। সেখানে 
কেবন পড়ে আছে মৃত দহটি আর ভাঙ্গা আসবাবপত্রের ধ্বংসাবশেষ । 


সেদিনই বিকেল চারটায় মুসতাফা হাসাণ্রে মৃতদেহ কবরস্থ করা 
হলো। এই কাজের ভার দেয়া হয়েছিল কয়েকজন শায়খকে। তারা 
কেবন যখে মুখে আওড়াচিছিলেন, 'লা ইলাহা ইল্লা আলাহ'। আল্লাহ ছাড়া 
দ্বিতীয় কোন উপাস্য নেই।? 


মূতদেছাটর পেছনে পেছনে বশীর আগার নেতৃত্বে একদল চাকর 
গিয়েছিল কবরস্থানে । সে ছাড়া সবাই নতন জামা-কাপড় পরিহিত 
এবং তাদের পায়ে ঝকমকে জ.তো। ওসব কাপড়-জুতো তারা মৃত 
মূসতাফা হাসাঠ্বে ঘর থেকে লুঠ করে নিয়েছিল। 


ভিস্তিওয়ালা আবদুল কাওয়াবী ছাড়া সবাই নিজ নিদ প্রপ্যে ভয়ানক 
খুশী। সবাইকে বেশ-ভষায় সজ্জিত দেখে সে আফসোস করে বললো, 
'আমি কি মুসতাফার জন্যে কম খেটেহি? বিনিময়ে আমার কি কিছুই 
পাওয়া উচিত নয়? কশ্ী ওসমানকে দ্যাখো, কি সুন্দর কাশ্মিরী শাল 
পরে আছে! নতুন পাগড়ী ও লাল জতোজোড়া কি জ্রন্দর মানিয়েছে 
তাকে ! আর আম্ম মাদবুলী? জীবনে এমন দামী সার্ট কখনো দেখেছে ? 
দামী কম্বন আর ডব্তনখানেক মোজার কথা না হয় নাই বললাম !: 


মাদ্রাসার শিক্ষক আল-বাইয়ূমী শুধু তার দিকে একবার তাবাঁলেন 
এবং বললেন, 'আবদূল কাওয়াবী, তৃমি কি কি পেয়েছো ? 


এই পুরনো স্যাণ্ডেলজাড়া ছাড়া আর কিছুই পাইনি । মুসতাফা 
হাসান মাত্র দশ আনায় এট৷ দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে খরিদ করেছিল। 
ভিস্তিওয়ালা অভিমানের স্থুরে কথাগুলে! বললো । 
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বশীর আগা তারদিকে ফিরে থুথু ফেলে পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাটিতে 
আঘাত করে অবক্জ্ঞার স্থরে ধমকে উঠলো £ চুপ কর হারামজাদা।- -- 
শয়তান----কোথাকার !' ] 


উপরিউক্ত গঞ্টিতে মাহমুদ তাইমুব সামাজিক ও মনস্তাত্তিক বিশ্লেষণে 
এমন ন্শিষানার পধিচর দিয়েছেন যা যে কোন দেশের সুধীসমাজ কর্তৃক 
আদৃত হবার যোগ্য । নিজস্ব ভলী ও স্বধীযতার জন্য মাহমূদ তাইমুর 
আরবী কথা-স[হিত্যে এমন বিশিি স্থান অধিকার করেছেন যাকে বেন্দ্র করে 
একটা সাহিত্য.গাণ তৈরী হয়েছে। 


আরবী কথা সাহিত্যে তাইমুর ট্রাইলের অনুসারী হয়ে যারা নিরদ্গস 
কাম করেছেন তীঁদের মধ্যে মিশরের ইসা আবিদ, শাহাতা আবিদ, তাহির 
লাশিন, ইরাকের মোহাম্মদ আহমদ, আনোয়ার শাউল এবং আমেরিকায় 
বসবাসকাবী আব্দ আলর-মাসিহ হাদ্দাদ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এদের 
মধ্যে তাহির লাশিন রসরচনায় দক্ষ এবং অপ্রতিদ্বঃগ্ৰী। 


আরবী সাহিত্যের ব্ভিনু শাখায় মাহমূ্দ তাইমূরের অবদান অবি- 
স্মরণীয় । তার ধিভিনন পর্যায়ের প্রায় পঞ্চাশখান৷ গ্রন্থ আজ পযস্ত প্রকাশিত 
হয়েছে; তন্াধ্যে “আবুল হোল ইয়াতির', ইবনে আ'লা, 'আ লামুল 
মহেদৃদেপীন ফির ইসলাম, “আঁবশৃু শাওয়ারেব, 'দৃনিয়া হাঁদিদাতু, 
'সালওয়া ফি মহেক্বের রীহ্‌', শাফাউর বূহ*, শাবাব ওয়াগানিয়াত, 
“আতারা ওয়া দূখান', “কাঁজেব ফি কাজেব। কূল আমেন ওয়া আনতুম 
বিন্‌ খায়ের', এবং “আন্নাী উন ইসলাম: প্রধান। 


আরবী গদ্যরীতির নবরূপায়নে মিশরের প্রখ্যাত কথাশিল্পী তাওফিক আল- 
হাকীমের (ভন £১৯১২খুঃ) অবদান নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় । কেবল শিল্গের 
জন্য শিষ্প নর (41 001 8185 58 ), জীবনের জন্যও থে শিল্প ( 4 
(০7 11665 5816) অপরিহার্য এই সত্যের মূর্তপ্রকাশ তাওফিক আল-হাবীমের 
রচনায় বিদ্যমান। জীবন সতে র প্রতিচ্ছবি, সেই সত্যের অপলাপ ধাবা 
করতে চায় তারা মিথ্যার বেসাতীই করে, সত্যের শরীরে বলঙ্কলেদন 
করতে সমর্থ হয় না। জীবন তথা সাহিত্যকে শিভ্পসমূদ্ধ করার অতি- 
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প্রায়েই তিনি মিশরের তদানীন্তন স্বৈরচারী সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন 
তীর “হেমারুন হাকিম" (বুদ্ধিজীবীর গাধা) উপন্যাস লিখে । 


মাহমুদ তাইমুরের শৈল্পিক চাতুর্ষে যেখানে 'আবুল হোত ইয়।তির' 
বা “পীরামিড় উড়ে' সেখানে তাওফিক আল হাকীম এর শৈল্পিক খোরাকের 
লোভে “আবুল হোত ইয়াতাকাল্লাম' ব৷ *পীরামিড কথা' বলে। সমসাময়িক 
প্রখ্যাত্র কথাশিল্পী ইউণফ সাবায়য়ীর 'আর মা'জীলা ইয়ায়্দ' (অতীত 
ফিরে না) মতবাদে তাওফিক আল-হাবীম বিশ্বাসী নন। তিনি অতীত ও 
বর্তমানকে এমন স্বর্ণ-শিক্পে আবদ্ধ করেছেন যে, তা তবিষ্যতেরও গৌরবের 
বস্ত। তাই তিনি মিশরের প্রাচীন শখ ও এতিহ্য পীরামিড, মমি, 
লোক-গাথা ইত্যার্দিকে কেন্দ্র করে যেসব উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখেছেন 
তাতে অতীত অবশ্যি কথা বলে, তবে বর্তমানকালের জানাল,য় মুখ বরেখে। 
তাঁর “তাহতা শান্সিন ফেকর' (সূর্যের নীচে ধ্যান) উপন্যাসেও একই 
ধব.নর দক্ষ অনভূতি আশ্বিত। 


বিগত প্রথ্ম মহাযৃদ্ধে মিশরের যে ক্ষতিসাধিত হয় তা নিঃসলেহে 
অপরিসীম | শিল্প-বিবর্তনের পর সেখানে যে-নব অত্যুপ্থান দেখা দিল তা 
মিশরবাসীর পক্ষে নবর্জীবনের সন্ধান দিল, সন্দেহ নেই। এই পশ্চাতপটে 
চিত্রিত তাঁর উপন্যাস 'আওদাতের রহ" (আত্বার প্রত্যাবর্তন) আধুনিক আরবী. 
কথাশিক্পের একটি অম্স্য সম্পদ । 


আধ্নিক আরবী কথাসাহিত্যে তাওফিক আল-হাকীমই সম্ভবতঃ 
বেশী পরিচিত নাম। শুধু সংখ্যাধিক্যে নয়, উৎকর্ষ বিচারেও তাঁর রচনা 
শি্পসমঘিত। ভাষার প্রাঞ্জলতা, অ।লঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তাঁর রচনার 
ব। লক্ষ্যযোগ্য ত হলে! এই ষে, তিনি বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে সকলের 
মনের কথা ব্যক্ত করেছেন। নাটক, প্রবন্ধ, গক্পৃ-উপন্যাস, রম্যরচনা ও 
রসসাহিত্য সহ তার চল্লিশখানা প্রকাশিত গ্রন্থের ১দ্ধান আমরা পেয়েছি । 
এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করছি । যেসন, 'আহলেল 
কাহাফ, 'আর নি আল্লাহ্‌', 'বি জাষালিউন', “তাহতাশ শামসিল ফেকর', 
'হেমারুল হাকিস', 'রাকেসাতুল মা'বুদ', 'রেসালাতু ফিলকালব, “সোলারযান 
আল হাকিস', 'শাছেরজাদ', 'শ।জারাভুল হেকন', 'আওদাঁতের রুহ, আহাদ 
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শায়তান', “ওক্ুফুরু মিন আল শারক', মহম্মদ, 'রেহাল]তু ইলাল গাদ', 
আর রাবাতুন যোকাদ্দাপ', “জাহরাতুল আমর", “স্থলতানুল - আজলাম , 
'আস সাফকাত', 'ফন্ন,ল আদব', 'আল মালাক আওদিব এবং 'মেসরাহুল 
মুজতাম।' | 


উপণোক্ত গ্রন্থসমহের মধ্যে 'আহলেন কাহ।ফ', 'শ।হেরজাদ' ও মহম্মদ 
এই' তিনটি নাটক এবং “ফন আদব' মননশীর প্রবন্ধ পুস্তক। আরানি 
আল্লহ এবং 'রাকেসাতুল মাবুদ গ্রন্থ দুটিতে সমাজজীবনের অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে রসোত্তীর্ণ ভাষায় কটাক্ষ করা হয়েছে। 


তাওফিক আন-হাকীমের সমসাময়িক মিশরের আর একজন কথ.শিল্পা 
ইউস্ফ সাবায়য়ী (জন ১৯১৮ খুঃ)। জীবনকে তিনি উপলব্ধি করেছেন 
অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে এবং গতানগতিকতার সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে যে জীবন 
দ্বন্ূ-কোলাহলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, সে জীবনই সত্যিকার জীবন বলে ইউসূফ 
সাবায়যীর কাছে চিহিত। তীর “মিন হায়াতি' (জীবন থেকে) উপন্যাসে এই 
ব্যাখ্যাই তদ্গিত। অনুরূপভাবে গতান্গতিক নারী-পৃরুয়ের মিলনাস্তক 
প্রেমের তিনি পক্ষপাতী নন--সেই প্রেম তিনি কর্মের স্বর্ণ-ফসলে বিস্তারিত 
করে সফরতার প্রাচ্য দেখতে আগ্মহান্বিত। তাঁর জীবনবোধ ও শৈল্পিক 
চেতনায় প্রেমের আসন সংজ্ঞ। কর্মে বিস্তারিত! তাঁর হাজা ওয়া হোকৰু? 
(এই-ই প্রেম) উপন্যাসে কর্মময় জীবনের ব্যাখ্যায় প্রেমের আসল পরিণতির 
প্রতি ইংগীত করা হয়েছে। 


ইউসূফ সাবায়য়ী তাওফিক আল-হাকীমের অনুসারী হলেও শিক্পকে তিনি 
চিত্রিত করেছেন নিজত্ব মহিমায় এবং এই স্বকীয়তাই তাঁকে বৈশিষ্টাময় 
করে তুলেছে। তাওফিক আন-হাকীমের 'শাহেরজাদ' নাটকে যে জীবন- 
চৈতন্য পরিস্ফুট ইউস্ফ সাবায়য়ীর 'হাঁজিহিল হায়াত ( এই-ই জীবন ) 
উপন্যাসে একই বিষয়বস্তর পৃনরাবৃত্তি। কিন্ত বক্তব্য এবং রচনার ষ্টাইলে 
দুজনকেই পৃথক করে চেনা যায়। তাঁওফিক আল-হাকীমের জীবন- 
কেন্দ্রিক ছন্দু-কোলাহল ঘুমের ভিতর প্রশান্তি খুঁজে আর ইউসুফ সাবায়মীর 
জীবন্থকেত্রিক শ্রম-নিষ্ঠা ঘুমের প্রশান্তি আনে, তফাৎ এইখানে। 
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ইউস্ফ সাবায়য়ী একাধারে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীন লেখক। 
প্রাচীন ক্লাণিকধর্মী গদ,রীতির অবসান ঘটিয়ে নতৃন ট্টাইলের গদ্যরীতিতে 
তিনি বিশ্বাসী। এবং এ কারণেই তার রচনায়, অস্ততঃ ট্রাইলের দিক 
দিয়ে পশ্চিমী প্রভাব প্রকট । 


ইউন্ফ সাবায়ফ়ীর রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন পক্ষপাতিত্ব 
তাঁকে পীড়িত করেনি। সমাজের 'সানাতা আশারাতা ইমরাতিন' বা “দশজন 
নারীর প্রশংসায়. তিনি যেমন মুখর তেখনি “আসনা আশারা রেজালুন” বা 
দশজন পৃরুষের গুণকীতিন করতেও কাপণ্য করেন নি। এবং এ কারণেই 
ইউসূফ সাবায়য়ীর জনপ্রিয়তা এত প্রচুর । | 


আধুনিক আরবী সাহিতে;র বিভিণ্ন শাখায় তার অকৃপণ অবদান 
নিঃসন্দেহে আরবী সাহিত্যভাগ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য 
প্রকাশিত গ্রন্থের সখ্য বিয়াল্লিশটি। তন্ধ্যে কয়েকটি গ্রন্থের নামোল্লেখ 
করছি। যেমন, আতিয়াফ, সানাতা আশারাতা৷ ইমরাতিন, আসনা আশারা 
রেজালুন, আরদৃন নাফাক, আগানিয়াত, উন্মুর রতিবাত, আ'নি রাহেলাতা, 
আইয়্যামে তামের, বায়না আবূ রিশ ওয়া জানিনাতা না'মিশ, বায়নাল 
আতলাল, আল বাহাস আনেল জাসাদ, জামিয়াত কাতালা আয-যাওযাত, 
খুবব৷ ইয়াসৃ-সোদূর, রোদ্দে কাঁলবী, আস্সাকাম!ত, সামারাল লায়লী, সেতৃতু 
নেসায়্‌ ওয়া সেতৃতু রেজালু, সাওরো৷ তাবাকাল আসাল, ফি যাওকাবেল 
হাওয়া, লায়লাতুল খামার, লায়াল ও দৃমূয়, মিনহায়াতী, মিনাল আ'লামেল 
মজহুল, মাব্কা আল আ'শাক, নায়েবে আজরাইল, হাজিহিন্‌ নফস, হাজা। 
ওয়া হোববু, হাজিহিল হায়াত এবং ইয়া উন্নাতি জাহেকাত ইত্যাদি | উপরোক্ত 
গ্রন্থসমূহের মধ্যে রোদে কালবী"' (মানসিকতার পরিবর্তন) ১৯৫৮ সালে 


চলচিচত্র রূপলাত করেছে। 


মিশরের আবদৃল হামিদ জোয়াদাতাস্‌ সাহারও (ভন £ ১৯০৭ থু:) অনাতম 
প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিভাদীপ্ত কথাশিল্পী । গদ্যরীতিতে প্রাচীনপন্থী স্বভাব কাটিয়ে 
উঠলেও তীর রচনার বিষয়বস্ততে -প্রাীনধর্মীতা। লক্ষ্য কর! যায়। আধুনিক 
বিষয়বস্তর বিশ্লেষণাত্বক কাহির্নী উপন্যাসের চেয়ে তিনি “আল কাসাস্ছুল 
দি'নী" (ধর্মীয় গল্প) এবং 'কাসাসুন আন্বিয়াযূ” (পয়গম্বর কাহিনী) লিখতেই 
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অধিকতর উৎসাহী । প্রখ্যাত সাহিত্যিক সায়্টীদ কাতাব এবং আবদুল 
হামিদের যুগা সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মাজমূ আতে আল কাসানুর রাশেপীন' 
(খুলাফায়ে রাশেপীনের গর সংকলন) এবং 'মাজমু আতে আল কাস|সুস 
সায়্যেরাতা' (ভ্রমণকাহিনীর সংকলন) ইত্যার্দি আরবী কথাসাহিত্যের অমূল্য 
সম্পদ | 


আবদূল হামিদ জোয়াদাতাস্‌ সাহার-এর প্রকাশিত গ্রস্থসংখ্য1ও একেবারে 
উপেক্ষার নয়। আমরা আজপরস্ত তার উনিশটি গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি। 
তন্মধ্যে ফি ক।ফেনাতৃজ্‌ জানান, সাপীউফ্‌ সিনিন, কাসাসু মিনান কিতাবিল 
মোকান্দাসাতু, আন্-নাকাব, আন-মুসতানকায়্‌, হামজাতৃশ্‌ শায়।তীন, আমিরাতু 
কারতাবাতা, ফিল আজিফ1তা, আবু জার আল-গিফাবী, হায়াতুল হাসীন, 
আর-রাসূল, বিলালা মআ-জ্জেন্ব রাসূল এবং সাদ বিন আবি ওকাস 
প্রধান। 


উপরোক্জ গ্শ্থদমূহের মধ্যে 'কাসাসগু মিনাল কিতাবিল মোকাদন্ু'তে পবিত্র 
কুরআনের আসহাবে কাহাফ, তওবাতুন নসৃহ সহ আয়।ত-নাজিল ভিত্তিক 
নির্ভরযোগ্য উপদেশধমী কাহিনী আশ্য়লাভ করেছে । '“আরর,সূল' হজরত 
মোহাম্মদ (দ:)-এর জীবন-কেন্দ্রিক তথ্যসমূদ্ধ গবেষণণগ্রস্থ, 'বিলাল! মআজ্েনূর 
রাস্ল' গ্রস্থে কেবন শান্তির সাধক রাসূলে করীমের জীবনই চিত্রিত করেন নি, 
সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের কানে জাতীয়তার আহ্বান জানিয়েছেন এবং 
“আবুজার জাল গিফারী" গ্রশ্থে মধ্যপ্রাচোর দার্শনিক সাধক অলিগিফারীর উপর 
সমাঁলোচন৷ স্বান পেয়েছে। 


ইরাকের প্রতিশ্রশতিশীল কথাশিল্পী জুনমুন আইস্গুব (জন্মঃ ১৯০৯) 
আধুনিক আরবী সাহিত্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ভাম্বর। তার রচনার প্রধান 
দিক এই যে, তিনি সমাজের এমন কতকগুলো৷ সমস্যার প্রতি কটাক্ষ 
করেছেন যা একমাত্র অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং সাহসী লেখকের পক্ষেই 
সন্তব। ব্যক্তিগত এবং কর্মজীবনে তিনি স্কুল-শিক্ষক। এই শিক্ষকতার 
অন্তরালে সমাজ-জীবনর এমন খুঁটিনাট ঘটনা এবং অন্যায়-আচরণের 
সন্ধান পেয়েছেন যা সমাজ-শরীরে দূধিত ক্ষত ছাড়া কিছুই নয় এবং 
সেসবস্টর তিনি লেখনীর মাধ্যমে পেশ করেছেন সবার অবগতির জন্য। 
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প্রসঙগতঃ তার 'আদ্‌ দাকতোর ইবরাহীম" ( ডাজার ইবরাহীম ) উপন্যাসটির 
উল্লেখ করা যায়। ১৯৩৬ খ্বীষ্টাব্দে এই উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার 
পর আরব জগতে আলোড়নের স্থষ্টি করে এবং পৃথিবীর কয়েকটি ভাষায় এর 
অন্বাদকম সম্পাদিত হয়। প্রখ্যাত সাহিত্যসমালোচক প্রগতিশীল সাহিত্য- 
পত্রিক৷ 'তাইরিজ হায়রান' পত্রিকায় গ্রস্থাট সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, ন্রা 
মিসল। হাজিহি ফিস্সাতা জ্রোরিয়্যাতা লানা লে তুশায়না আ'লা তুফাহহিম। 
শায়াব', নিশ্চয় এই ধরনের কাহিনীর প্রয়োজন আমরা আমাদের সমাজ- 
জীবনের উত্থানের জন্য দরকারী মনে করি'। “আদৃ-দাকতোর ইববাহীম' 
উপন্যাসটির মাধ্যমে সমাজ-জীবনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে জননূন আল- 
আইয়বের বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ । 


তার অন্যতম গল্প “ইরাদাতিল আবেদ' (পীর সাহেবের অভিপ্রায়) নান৷ 
কারণেই উল্লেখের দাবি রাখে । সমাজের এক ধরনের ধোকাবাজ পীর.দরবেশ 
ধর্মের ছদ্াবেশে নিরক্ষর অশিক্ষিত গরীব দুঃখীকে চষে খাচ্ছে এবং ধর্মের 
নামে অশ্লীলতার চূড়ান্ত পরাকার্। প্রদর্শন করছে। তারই নিখুঁত চিত্র 
'ইরাদাতুলআবেদ' গল্পের বিষয়বস্তু । ছোটগল্পের সংজ্ঞায় 'ইরাদাতিল আবেদ' 
কতটা সার্থক সেট প্রশসাপেক্ষ ; কিন্তু গল্পগুলো যে শিক্ষণীয় তাতে দন্দেহ 
নেই। ঘটনাকে দীর্ঘ করে বড় বেশী পেচিয়ে বলার অভ্যাস জ্ননন 
আইয়বের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । এজন্যে অনেক ক্ষেত্রেই গঞ্প পড়তে 
গেলে ধৈর্য হারাতে হয়। তবে তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল এবং সহজ |; নমনা 
হিসাবে ইরাদাতিল জাবেদ' গল্পের কিছু অংশের অনুবাদ এখানে পেশ করছি 
স-ধোকাবাজ পীর এবং তার শিষ্যদের ককীতির বিষয় সকলের অবগতির 


জনা, 


“আমি মাজার শরীফের সদর দরজার নিকটবর্তী হতেই একটা ফিস ফিল 
শব্দ আমার কানে ভেসে এলো । তবে কী পীর সাহেব আমার প্রতীক্ষা 


করছিলেন? 


ভয়ে আমার সার গায়ের লোম খাঁড়া হয়ে গেল। ভাবলাম পালাই, 
কিন্তু মনোবল আঘাকে সেই কিস্‌ ফিস্‌ শব্দের কাছাকাছি যেতে ধাকিয়ে 
নিল.। 
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শব্দটি আসছিল একটি কক্ষের খোলা জানালার সরুপুথ বেয়ে। যে 
কক্ষে আবার ভাই মাজরি শরীফ পাহারা দেবার জন্য শয়ন করত। : 


জানালার কাছাকাছি গেলাম । অতি সাবধানে । আশ্চর্ধ, শব্দগুলো আমার 
ভাইয়ের | একেবারে দিবালোকের মত স্পষ্ট । তাকে বলতে শুনলাম : “সাদা, 
যদি তৃমি আমার কাছে না আসো তবে আমার ধম হয় না। €তোমার নরম 
হাতের স্পর্শ পাবার জন্যে যেন আমার চোখকে কোন ক্রমেই বদ্ধ করতে 
পারি না।' 


সাদা আমার ভাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে জবাব দিল £ “পীর সাবের 
শপথ, হে আবদ সা'মী, যদি কেউ না দেখে ভবে আমি প্রত্যেক কৃষ্ণ 
পক্ষের রাত্রিতে তোমার কাছে আসতে পারি।' 


* পীরসাব আমাদেরকে রক্ষ! করবেন। কাজেই তোমার ভয়ের 
কে'ন কারণ নেই'--আমার ভাইয়ের নরম কণ্ঠ। 


* “না, আমার ভীষণ ভয় হয়। কারণ আমার স্বামী বড় কঠিন 
লোক। তিনি আমাকে অত্যধিক" ভালোবাসেন। পীরসাবের প্রতি তার 
বিশাস কম। কখনো যদি তিনি আমান্ক আপনার সঙ্গে এই অবস্থায় 
দেখতে পান, নির্ধাৎ তিনি আমাদেরকে খুন করে ফেলবেন।'--সাদার 
দীর্ঘশ্বাস। 


কথা বলার মাধ্যমে দু'জনকে চুমু খেতে দেখলাম । দ'জনের কী 
হাসি! শব্দ হয় না। অথচ গালের নরম মাংসের ভাজ দেখলে বুঝা 
যায়। প্রথম আমার কান অতঃপর আমার চোখ-সকোনটাকেই বিশ্বাস করতে 
পারলাম না। ভাবলাম, তাদেরকে এই অবস্থায় বিরক্ত কিংবা তয় দেখানে। 
উচিত নয়। আমি মাজারের কাছাকাছি গিয়ে মোনাজাত করলাম যেন 
পীরসাৰ আমার চোখের পর্দা খলে দেন। 


আস্তে করে দরজ! খুলে মাজার-ঘরে প্রবেশ করলাম। ঠিক যেন 
চোরের মত। ঘরের মাঝখানে উচু কবরের একটা ছায়া দেয়ালের 
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দিকে শুয়ে আছে। হঠাৎ সেই ছায়া ঘেচে উঠলো | ধরে বাতি সরালে 
ঘরের কোনোকিছুর ছায়া থে রকম নাচে । 


ভয়ে আমার তাল শুকিয়ে গেন। পরক্ষণেই চুপ। কয়ে মিনিট পরেই 
নাকের গড়গডানির শব্দ অ।মার ক।নে এলো | চারদিকে ভাল করে তাকালম | 
কোথা থেকে শব্দটা আসছে! হ্যা, ঠিক ধরতে পেরেছি । এটা আমার 
বাবাজানের নাকের শব্দ। মাদূরে শুয়ে অমন করে গোঙাঠিছলেন। তাকে 
জাগানে।র কে।ন কারণ খঁজে পেলাম না। 


বাবাকে আড়াল করে একটা জায়নামাজ ছড়িয়ে আমার জান] সমস্ত নফল 
ইবাদত আদায় করলাম । এক ঘ-টা কেটে গেল। এখন আমার চোখের পাতা 
তারীবোধ হচ্ছিল। কাজেই উঠে উপরে ঝুলানো পাগড়ীতে চুমো খেলাম 
এইজন্য যে, পীরের দেয়ায় যেন সৎপথ পাই। 


স্যাতসেতে বানুকায় একট! মাদূর বিছিয়ে আরাম করার জন্যে প৷ 
ছড়ালাম। মাথাটা বাহুর উপর রেখে ভাবতে লাগলাম আমার ভাইয়ের 
কথ।। কীআনন্দেই না তার সময় কাটছে সাদার বাহুর আরামে | অথচ 
পীরসাবের অভিশাপে তাৰ চোখও অন্ধ হচেছ না কিংবা পীরসাব তার ঘাড়ও 
ভেঙ্গে দিচেছন না । 

এখন যর্দি সেই পীরসাব কবর থেকে উঠে আসেন আর তাঁর অলৌকিক 
আলো জেলে দেন! তহলে এই পাপীদের কি অবস্থা হবে? আমি চিন্তায় 
মশগুল। হগাং আবার সর সর শব্দে আমার ধ্য।ন ভাঙলো । চেয়ে দেখি 
দেয়ালে একটা মান্ষের ছায়া! মনে হলো তে যেন উঠে আস.ছ। ভয়ে 
আমার কন্ঠ-তাল্‌ একসঙ্গে শুকিয়ে গেল | ভাবলাম আমার করনা বুঝি 
বাস্তবে রপায়িত হলো | ছয়টা পরীক্ষা করার জন্যে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে 
গেলাম । দেখি ছায়াটার হাত মাঝখানে গিয়ে উচু হলো এবং হাত দিয়ে 
একটা গর্তের ঢাকনা! খলে এক অপরূপ শব্দের স্ট্টি করলো । * শব্দ 
পরীক্ষা করে দেখি একট। জীবন্ত মান্ষ--গর্তে প্র্াব করে ঢাকনাট। পুনরায় 
যথাস্থানে রেখে শুয়ে পড়লো । আবার সমস্ত নীরৰ | 


আমি চপ করে বসে রইনাম | জ্ানের সব ছ্বার উন্মু্ত করে ভাবতে 
ল/গলাম আমার বাবা কী করে এমন এ ছট। পবিক্রস্থানে প্রশ্নাব করতে সাহস 
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পেলেন? অথচ কোনরূপ অন্য,য় অপবিপ্র কাজ করনে পাকি আৰু হাসান 

মনুঘকে চোখ অঞ্জ করে দেন এবং ঘাড়ও চেঙ্গে থাকেন। এখন আম.র 

সমস্ত সন্দেহ একটা নিশ্চয়ত.য় এসে পৌছলে।। আমি খুবই আনন্দিত যে, 

আমার নামাজ আজ এধানে ব্যর্থ ষায়নি। সমল ঘটনার চাক্ষষ একটা 
প্রমাণ আমাকে এক মথাপরিতৃপ্তির পখে শৌছে পিল। 


অ.মার বাব যখন গভীর ঘৃমে নিমগ্র, তখা আমি চোরের মতে। পাপিয়ে 
এলাম। রাস্তায় অজগ্ু তাণার আলোকে একটা নাবী তি আমার সাড়া পেয়েই 
অদশ্য হয়ে গেলে! | 


বড়ী পৌছলাম। আমার মা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মা 
জলিজ্সেস করলেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি ? 


: 'পীরসাবের মাজ।রে ধমিয়েছিলাম,' বলে ম.র কাছে এট এগিয়ে 
গেলা। তারপর মৃচকি হেসে পুনরায় বললাম. 


£ 'আচছা মা, আব্বাসেব স্ত্রী সাদা এত রাত্রে পীরসাবের আস্তানায় যাঁয় 
দেন?' 


£ সাত বছব হলো সাদার বিয়ে হয়েছে । অখচ তার কোলে কোন 
সন্তান-সন্ততি আপে নি। সন্তানের আশায় সে ওখানে যায় 1 মা বললেন । 


£ “এবার আল্লার রহমতে তার ঘরে খুব সুশ্রী একটা সন্তান আসবে মা? 
বলে মনে মনে হাসলাম । 

রাত্রির এসব কাণ্ড দেখে পরের দিন ভোরে পীরসাবের মাঞ্জারে গেলাম । 
আমার মূখে বিজ্রের হাসি। বাবার সাথে মূসা? করলাম । উপরে ঝুলানো 
পাগরীতে চুযো খেলাম এবং বাবার ভয়ঙ্কর সৃতি লক্ষ্য করে তাকে যখোচিত 
সন্বান দেখ লা । এমন সন্মান আগে কোনদিনই দেখাই নি। 


আমার বুঝতে বাকী রইলো না যে, আমার বাবা মস্তবড় পীর এবং 
অলৌকিক শক্তির অধিক।রী, যাঁর ফলে তিনি সমস্ত লোককে এমনভাবে 
অন্ধ করে রেখেছেন। বুঝতে পারলাম এটাই তাঁর একমাত্র উপার্জনের পথ । 
স্বনীয় সুলতানের চেয়ে এই মহল্লায় তিনিই সবচেয়ে শক্তিশালী | 
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যখন অগর্ণিত ভক্ত ও তীর্ঘযাত্রী আসতে থাকতো আমি সেখানে বসে 
বসে নীরবে পবিব্র কুরআন পড়তাম | জায়গ্ৰাট৷ খালি না হওয়। পধস্ত 
অ.মি ওখানেই বসে থাকতাম। সবচেয়ে বেশী নজর রাখতাম সেই অলৌকিক 
অ.লোর দিকে যেটাকে ঢ।কনা দিয়ে ছাপিয়ে রাখা হয়েছিল। নিশ্চুপে উঠ্ঠে 
গিয়ে ঝুলানো পাগড়ীর নীচে লেখ। অক্ষরগুলো উদ্ধার করে দেখল/ম তাতে 
লেখা আছে £ 'মাজেন দারেনের তৈরী ।' 


বঝলাম পাগড়ীট! কোথা খেকে এসেছে । অট্টহাসি হেসে মাজারের 
কাছে গিয়ে বললাম £ “হে শঞ্জিশালী পীর, আমি য| জানি যদি গ্রামবাসী 
তা জানতো তবে সবাই মিলে আমার বাবাকে চিবদিনের জন্য এধান থেকে 
বিতাড়িত করতো | তাদের ছেড়ে দেওয়া সমস্ত সম্পপ্তি কেড়েনিত। তখন 
আমাদের পরিবারের লোকদের রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা! কর! ছাড়া আর কেন 
অবলম্বন থাকতে! না । কোথায় খাকতে। আমাদের বাহাদৃ'রি ! 


আমার শৈশবের পরিসমাপ্তি এইখানেই |"? 


“শিপ্পেব জন্য শিল্প (11101 2109 5810৩) এই শীতিতে জুন নুন 
আইয়ুব বিশ্বাসী নন। যে শিল্প বা সাহিত্যে শির্ধাতিত মানুঘের বথা 
ব৷ প্রতিচছবি না থাকে সে শিল্প-সাহিত্য বা জীবন পূর্ণাঙ্গ নয়। তর 

এই মতবাদ প্রচারকল্পেই তিনি একটি সমাজতান্ত্রিক মধিক পত্রিকার 
প্রতিষ্ঠ। করেন এবং জনগণের মুখপত্র হিসেবে এর নামও বেশ আকরষণীয় : 
“আল মাজালা' (সবার পত্রিকা )। সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক দিকের প্রতি 
আলোকপাত করাই এই পত্রিকার প্রধান উদদোশ্য। আশার কথা, অল্প 
দিনেই এর জনপ্রিয়তা বেড়ে যাঁয় এবং “জুন নূন যতবাদী' একটি 
সাহিত্যিক গো্ীর স্থষ্ট হয়। এই ধারায় যাঁরা সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ 
করেন তাদের মধ্যে ইরাকের প্রব্যাত কথাশিল্পী আবদ আন মালীক আবদ 
আল লর্তীফ ন্বী : 'আলরায়ী আল আয' পন্ত্রিকার সম্পাদক সালীম তাহা 
আল্‌ তিকরিতী এবং যূহল্মদ মাহদী আল জওয়াহারী প্রমুখের নাম খুবই 
উল্লেখযোগা। ৃ 

বলা আবশ্যক যে, জুননূন আইযুবের উপন্যাস 'আদ দাকতোর 
ইবরহীয'-এ সমাজের নির্বীতিত মানুষের কথা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে 
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সরকারের প্রতি কটাক্ষ। ফলে জুন নুন আইয়বকে সরুকারী নিধাতনের 
মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে কয়েকবার । তার ছোটগন্প সংকলনের মধ্যে 
“প।দিকী” (আমার বন্ধু), 'বর্জ বাবেল' (বাবেলের চূড়া), *আনু- 
কাদিবৃন' (নিম্রশ্বেণী) এবং 'আল হমায়্য/ত' (অসুখ) প্রভৃতি আরবী 
সাহিত্যভাগ্ডারের অমূল্য সম্পদ | 


ইরাকের জাফর আল-খলিলী প্রথমতঃ সাংবাদিক এবং পরে সাহিত্যিক। 
জনন্ন আইয়ুব যেমন একটি নিজন্ব ধারার সাহিত্যিক গোঠী স্য্টি করতে 
সমর্থ হয়েছিলেন জ।ফর আনু-খলিলীর বেলায়ও তা প্রযোজ্য । 'আল-হারিফ' 
পত্রিব। কেন্দ্র করেই 'খলিলীগোষ্ঠী' তৈরী হয়। 


১৯৩০ খীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাফর আল্-খলিলী পর্যায়ক্রমে 'আল রায়য়ী' 
(কৃষক) এবং «আল ফঙ্কুর আল্‌ সাদিক" (অনিবাণ ভোর) পত্রিক। দুটির 
সম্পাদনা করেন এবং পরবতীঁ সযয়ে 'আল হারিফ' পত্রিকায় যোগদান 
করেন। নির্যাতিত সমাজের বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক গপ্প-উপন্যাসই “আল- 
হাবিফ' পত্রিকায় প্রধানত: পর্রস্ব হতো । এভাবেই গড়ে উঠে 'খলিলী 
সাহিতাগোী | 


আধুনিক আরবী কখাসাহিত্যের সমৃদ্ধিব মূলে যে কয়জন ইরাকী 
সাহিত্যিকের অবদান অনস্বীকার্থ জা'ফর আল-খলিলী তদের অন্যতম । 
তার নামকরা উপন্যাস “ফি কোরা আল-ক্ষীন' (জনের দেশে) এক 
নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আরবী সাহিত্য-্গতে আবিভূত হয়েছে । এই 
উপন্যাসের বিষয়বস্ত নিবাচন কর হয়েছে অতিপ্রাক্‌ত ব্যাপার থেকে £ 


এক নাজাফী ভদ্রলোক তার এক বন্ধুৰব সহযোগিতায় জীনের দেশে 
পৌছে। জীনের বাদশ।হ অলৌকিক শক্জিবলে নাঞ্জাফীর্কে প্রথমে 
পিপীলিকায় রূপান্তরিত করে। এমনভাবে মধুমক্ষিচা এবং কক্‌রে 
রূপাস্তরিত হতেও তাকে দেখ! যায়। নাজ|ফী পিপীলিকা হয়ে খাদ্য 
ংগহ রীতি, মধুমক্ষিকা হয়ে নিয়ম-খুংখলা এবং ককুরে বূপনাভ করে 
বিশৃস্ততা শিক্ষালাভ করে। এযনিভাবে বহু চাঞ্চস্যকর অভিজ্পতার মধ্যে 
তার দিন কাটতে থাকে এবং নাজাফীর বন্ধু সব ঘটনা নি:জর দেশে 
পাঠাতে থাকেন । 
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ঘ/হে।ক, বন্ধুন মহযে।শিতায় নাজ।ফী দু'টো অলৌকিক শজিসম্পন্ আয়ন। 
হম্তগত করতে সম হয় এবং এই আয়না দিয়ে দেশেব আভ্যন্তরীণ সব গোপন 
রহস্য উদধাটন করে শেষ পর্থন্ত আয়নার সাহায্যেই তার দেশে ফিরে আসা 
সম্ভব হয়। এমটি চঞ্চর্যকর চিন্তকর্ধক এবং শিক্ষণীষ বিষয়বস্তই 'ফি কোরা 
আল-দ্রীন* উপন্যাসের কাহিনী । 


জা"ফত আল-খলিলীর ছোটগল্প সংকলন “আল্-ধায়য়ী' (শিঃসক্ষতা ) 
এবং *ইনদামা কন্‌্তো। কাগিয়ান' (যখা আমি বিচারক ছিলাম) গ্রস্থ 
দটও খলিলীব বলিষ্ঠ স্বাফর বহন করে। “ইনদাম। কৃবৃতো। কাজিয়ান' 
গর্পপংকলনের গরগুলো তাঁর বিচারক-জীবনের অভিজ্ঞতার আলে!কে রচিত। 


তাঁর রচনার প্রান বৈশিষ্ট্য এই যে, তর ভাষ। প্রাঞ্ল এবং দূর্বোধাতাবুক্ত। 
একমাত্র খলিলীই সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহ!রের পখ-প্রদশক। এই 
পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ, কেননা অনেক সাহিত্যিকই বতমানে আঞ্চলিক ভাষা 
ব্যবহাব করছেন। খলিলীর সাহিত্যকর্মে ইবাকের সমাভিক জীবনের 
পূর্ণচিত্র প্রতিফলিত। | 


ইন|কের আর একজন প্রতিভাবান কথাশিল্পী বদ আল্-মজীদ লুৎফী। 
কবি ও নাট্যকার হিসেবেও তীর খ্য।তি সমধিক। তিনি 'জাবাল অ.লৃ- 
ত.রিক' (ভিবা।ল্টার) কবিতার জন্য “ব্িটিশ বেতারসংস্থ।” কত্তৃক্ক এক বিশেষ 
সত্পাীয় পুরস্কার অন্ন ববেন। 


জা'ফন আ'ল-খলিলীর “আল-ছহারিফ' কেন্ত্র করেই লুংফীর সাহিত্য- 
ভীবন শুরু হয। ইংরেজী ও ফরামী ভাষায় লুত্ফীব সমান দখল, 
কাজেই তাঁর সাহিত্য-কর্মেও পশ্চিমী প্রভাব বর্তমান। গদ্য ও পদ্যের 
সংমিশ্বণে রচিত তর “আসদা আল-জামান' (কলের বৃগ্ধদ) তাকে যথেষ্ট 
ব্যাতির অধঢাবী করেছে। তাঁর অর উপাযাস 'কালব অ'ল উয্ম' 
(মায়ের অন্তঃকরণ ) ইরাকের সামাজিক জীবনের চিৰ্র-বিচিত্র বৈচিত্রে 
বৈশিষ্ট্যময়। ছোটগল্প রচনায়ও তীর দক্ষতা অপরিসীম । 


নতুন নতুন শব, উপম!, বাক্যালঙ্কার এবং বিশেষণের সম'রোহে 
এরশষম্ডিত করে ভাষাকে সুন্দর করার প্রবণতা আবদ আল মজীদ লু্ফীর 
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বুচনার বৈশিষ্ট্য । তাছাড়া “ওয়” (এবং )৯ 'আও' (অঞ্চব ) এবং “বায়ন।' 
(কিন্ত) ইত্যাদি সংযোজক বাক্যরীতি তীর রচনার সর্বত্র বিরাজমান 
এবং এ কারণেই লুৎ্ফীকে আবির করতে কষ্ট হয় না। কোন কোন 
সমালোচক এই রীতির প্রতিবাদ ক্ছলে লুৎ্ফী তার জবাবে বলেছেন, 
'অর্ধপ্রকাশের অন্যবাচাকে দীধ ও যৌগিক করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 
আমার কাছে এটাই সুন্দর এবং এটা আমার একান্ত নিজস্ব।' 


মিশরের নাজিব মাহফুজ (জন্ম; ১৯১১ খীষ্টাব্দ) আধুনিক আরবী 
সাহিত্যে একটি উৎসগাঁকৃত প্রাণ। শির্পকে তিনি লাগন করেন আপ্রন 
সম্তান-গন্তৃতির মতে । এ বারুণই তিশি আজীবন চিরকমার বুত পালন 
করে অ|সছেন। 


আল-আজহার বিশ্ববিদ/লয় থেকে দর্থনণাস্ত্রে ডিপ্রোম। লাভের পর 
তিনি সরকারী কাজে যোগদান করেন এবং বর্তমানে তিনি ওয়াকফ 
মন্_ীর পার্লামেন্টারী সেক্রেটাবীর দায়িত্বপ্রণণ পদে ধহ!ল থেকেও নিরলস 
সংহিতা সাধনা করছেন । 


“রঞ্জিব মাহফুজের সাহিত্যিক জীবন শুরু হয় ১৯৩০ সালের পর 
থেকে । প্রথমিক অবস্থায় তিনি মনমশীল প্রবন্ধ রচন,য় আত্মনিয়োগ 
করেন। অতঃপর ছোটগল্প এবং পরিশেষে উপন্য।স এবং সিনেযা-গল্প 
লেখায় মনোনিবেশ করেন। বতটক্‌ জানতে পেরেছি তাতে বর্তষ'নে 
তিনি একগ্রচিত্তে উপন্য,সই রচন। ক.র চলে:ছন। 


নাজিব মাহফুজের রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি এবপিকে যেন 
প্রচীন এঁতিহা অস্বীকার করতে রাজী নন; অপরদিকে তেমনি শিলের 
পৃনরুজ্জীবনে আধুনিকতার পক্ষপাতী । প্রাচীন মিশরীয় সভ,তার ফিরাউন 
ন'জিব ম।হকফজের কাছে গর্বের বস্ত ; কেননা ফিরাউনের এতিহ্য-চেতনাই 
নব-পধায়ের মিশরের পটভূমি । অবশ্যি, শির-চেতনায় এই এঁতিহ্য-প্রীতির 
পৃনরুজ্জীবন কতটা সার্ক এবং সর্জনগ্রাহ্য এট।ই নাজিব মাহফুজের 
মূল বক্তব্য। ফলে, 'আল্-কাহের. তুল আাদিদা" ( অভিনব কায়রো ) 
উপন্যা.স তিনি যেমন কায়রোকে অ:ধনিক সভ্যত.র পীঠস্বান হিসেবে 
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চিত্রতকরেছেন ; অন্রূপভাবে 'বাদায়েত ওয়। নেহায়েত' (প্রারস্তিক এবং 
আবশ্যিক) উপন্য।সে তিণি ফিরিউিনকে মিণরীয়দের পূর্বপুরুষ বলে স্বীহার 
করতে কন্ঠবোধ করবেন পি । তবে বিবর্তন ধারায় স্বার্ক শিল্পর প্রশে 
বতমান বিশ্বকর্তক ত। কতট। অ্দূত সেইটেই বিবেচ/ বিধয়। অবশ্যি, 
ন।ক্রিব মাহকুজের চিস্তা-ভাঁবন। মুসলিম দর্শন সমথিত। 


সম তিক এবং রাজনৈতিক চেতন ও নাঞ্ধিব মাহফছেব রচণায় পূরিস্কট। 
স্িতীয় বিশ্বযুদ্ধ অথাৎ ১৯১৮ সালের পর মিশরে যে উ্'ন ঘটে এই পট- 
ভূমিক!য় রচি ত তার সুনৃহৎ বারে। শ" পৃষ্ঠ ,র উপন্য।স "বায়না ক।সরাইন' 
(দৃই প্র.স/দেব মাঝ ধানে) আঁববী স,হিতোর একটি অনবদ্য রচনা । ১৯৫৭ 
সালে গ্রস্থট রাভ্ত্রীয় পূরঘকারের সন্পান অন করে। ত'র অন্যান্য গ্রচ্থের মধ্যে 
'খানাল খালিলী”, “জাফাক্‌ অল মদক", 'আৃস রব, 'অসু জুককাবিয়।?, 
'আবাসাল আব্দার, “কাসরুন্‌ শাওক', “বেফাহ তাং়্যবাহ', ছি'মসুল 
জনন" প্রতৃতি খুবই উল্লেখযোগ্য । 


মিশরের প্রখ্য,ত দৈনিক 'আল-জমহুবিয়।' পত্রিকার সম্পাদক আব্দূর 
রহমান আল্-খামিসী (জন্ম : ১৯২০ বীষ্টাব্দ) এবং সাহিত্যবিতাগীয় 
সম্প|দক ম.হযুদ সাদানী (জন্ম: ১৯২৮ খীই্টাবদ) সংবাদিকত:কে পেশ। 
হিসেবে গ্রহণ করলেও উভয়ে খ্যাতিমান কথাশিষ্গী। উভয়ের রচন।তেই 
স্বাজাত্যতবাধ এবং দেশপ্রেম তদগত। ত.ছাড়া উভয়েই প্রচুরপরিম।ণে 
বিদেশত্রমণ করছেন। ফলে দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞত,.র ম্পর্শও তদের রচনায় 
ব্তমান। 


১৯৫৫ স।লে প্রকাশিত ম'হযুদ সাদাণীর প্রথম গ্পংকলন “আব্-সাম।উল 
সাউদায়' (কালে! .রঙের আকাশ) আরবী কথ।সহিত্যের উল্লেখযোগ্য 
সংষেজন। বকুষক, শমিক এবং তেহনতী যানুষের জীবন-আলেব্য চিত্রণেই 
ম'হমুদ স।দান্ী অধিকতর উৎসাহী । 


উপরোক্ত কথাশিঙ্পীদের পর পরই আর একদল কথাশিঙ্লীর আবির্ভাব 
আরবী সাহিত্য জগ্গতে নব উন্মাদনার সৃষ্টি করে। ১৯৫০এর পর 
এদের খ্যাতি এবং এঁদের নানাজ্ধপ পরীক্ষা-নীরিক্ষা। আধ্নিক জারবী 
সাহিতাকে এক গৌরবময় দিকের প্রতি এগিয়ে নিয়ে যাচেছু। 
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আধুনিক আরবী কথানাহিত্যের কালক্রম অনুসারে এদেরকে তৃতীয় 
দল ভুক্ত বলে চিহ্িত করা যায়। এই দলে ষীরা নিরলস সাহিত্য- 
কর্ম করেছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ইউসুফ ইদরীস (মিশর ) 
সুহাইল ইদরীদ (লেবানন ), জাবরান ইবরাহীম জাবরান ( লেবানন ), 
ইউপূফ শাবোশী (কায়রে। ), সারওযাত আব|জ। (কায়রো), ইউসূফ আলু- 
গোরাব (লেবানন), ইবরাহিম আল-আপ্ীজ (লেবানন ), আবদূর রহমান 
বেগ (হলব), ইদরীপ শাস্রাবী (মাজাগান), জলার়মান আল-মূসা (আম্মান) 
ছোপাইন কাশেম (বৈরুত), জীকবীযা তামেব (দামেস্ক), ওসমান সা'দী 
(ইরাক ), আল-তাবেবী (লেবানন ) প্রনুখ | 


কায়রোব কাসর আলআইনী হাসপাতালের ডাক্তার ইউপসফ ইদরীস 
(জন্ম: ১৯২৮) সাহিত্যেবও একজন খ্যাতিমান ডাক্তাব। সমাজ থেকে 
অন্যায়“অবিচাবের ক্ষত নিবাময় করার উদ্দোশ্যই তব রচনার বৈশিষ্ট্য । তিনি 
আধুনিক সভ্যতাঁব অতি উগ্রতাকে উপলদ্ধি করেছেন তাঁর অস্তঃদৃষ্টির নিরিখে। 
তাই তার সাম্পৃতিক কালে প্রকাশিত উপন্যাস “হাদেসাতু শারফ' (মঞ্চের 
কাহিশী ) এই অভিজ্ঞতারই মৃত প্রতিচ্ছবি । 


হাঁসপাতাপের কর্ম-জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি যে-সব গল্প 
লিখেছেন তাতেও তীর প্রতিভার স্বাক্ষর বতমান। অনুরূপ একটি গল্প 
“মাসবুলিয়্যাত' (দাযিস্ব) হাসপাতাল জীবনের পূর্ণ প্রতিচছবি। 


“মাসবুলিয়্যাত গল্লের প্রধান চরিত্র একজন আগন্তক, নাম শাবরাবী এবং 
অপরজন রোগিনী এবং পাগলী,. নাম জবাইদা। জবাইদাকে হাসপাতালে 
ভতির সমস্যাই গল্পের বিষয়বস্ত। এই ততিব মধ্যে আছে একটা ছন্দু। 
এবং সে দ্বন্দু দায়িত্বের ছন্দ । 


শবরাবীর দায়িত্ব সে জবাইদাকে ভতি না করানে। পর্যন্ত তাকে ছেড়ে 
আসতে পারছে না; হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দারিত্ব যে উপযুজ্জ অভিভ!- 
বকের অভাবে পাগলী জ্বাইদাকে ভতি করানোও সন্তব হচেছ না। 
অথচ তাকে সুৰ্র যিশর থেকে নিভৃত পল্লীতে ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব 
নয়। এ ছন্দের টানাপোড়েনে রোগীর অবস্থ। সক্কটাপনু £ 
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“ডাক্তার এলেন। তিনি শাবরাবীর হাত থেকে কাগজগুলেো চেয়ে 
নিয়ে অনান্য ডাকজ্জারদের সব রিপোর্ট ঘরিয়ে ফিরিয়ে পড়লেন। তারপর 
শ/বরাবীকে অবাক করে দিলেন এই বলে : “কায়রোতে তার কোন আদ্ীয়- 
স্বজন এসেছে? হাসপ।তালের ফরম পর্ণ করতে আত্বীয়ের দরকার 1" 


কিছুক্ষণ চুপ থেকে ডাঞ্জার আবাব যোগ দিলেন, “না হলে, যেখান 
খেকে এসেছে! আবাব সেখানে ফিরে যেতে হবে ।” 


: আব।র সেই আল-দাখালিয়াতে যেতে হবে ? শাববাবী বিমৃঢ়। 
£ নিশ্চয় । 


কিন্তু এট। অসম্ভব ডাঁজ্ঞ।র সাছেব। ফেব্ত যেতে মাত্র একজনের 
টিকিট আছে। কেবল আঙার | 


* কিন্ত তাৰ একজন নিকট আত্মীয়ের দরকার। 


£ দয়া ককন ডাক্সার সাহেব। বড় অনুরোধ করছি। 


অনুরোধের কথা নয়। এটা একট। দায়িত্ব। এসব আমাদের 
ঘাড়ে নেবার কথ নয়। 


'দায়িত' কথাট। শুনে শাবরাবী চমকে উঠলো । অসম্ভব দৃশ্চিন্তা 
তাঁকে মুটিছিত করার আগেই একট। চাঞ্চলোর সৃষ্টি হলো । জবাইদ! 
ততক্ষণে সম্পূণণ উলঙ্গ হয়ে গোপনে পায়চাবী শুরু করে দিয়েছে। 
উপস্থিত সকলেই হততদ্ব। 


শবরাবী সমস্ত কৌশল খ।টিয়ে তাকে ধরতে চেষ্টা করলো । কিন্তু 
বিফল। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন পুপিশের সাহায্যে তাকে কোনঠাসা করা 
হলো । আবার শাবরাবী ও জ্বাইদার মধ্যে তুযুল সংঘর্ণ।"*" 


ডাজ্জার একট। জ্যাকেট দিলেন। চারজন লাগল জবইদাকে সেই 
জ্যাকেট পরাতে । নিজেকে মৃত্ত করার জন্য সে মেজে গড়াতে লাগলে । 
সার| মেজ তখন রক্তে রপ্রিত।**" 


ডাক্!র এইবার তাড়াতাড়ি ফরম পৃল করলেন।” 
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উদ্ধৃতির প'রণর ন। বাড়িরে বলা যায়, ইউসুফ ইদরীসের র.প্লছে 
যানবতাবোধ | তাই সরকারী হাসপাতালের আইন-কানুন সে মানবতার 
কাছে পর,স্ত। আুবাইদ|কে শেষ পর্যন্ত ভতি করা হলো । 


আবুগিক আরবী কথাশিল্পীর! চিন্তা-জগতে যে কতটা প্রতিক্রিয়াশীল ও 
অ'ধুণিক মনোভঙ্গীসঞ্াত তা ইউমৃফ ইদরীসের রচনায়ও স্পছু। আধুনিক 
সমাজ-জীবনে গতানুগতিকতার কোন মূল্য নেই। সেখানে চাই বলিঠতার 
খৌকর্ধ, বিবউনের স্পর্ণ। ইউসূফ ইদরীসের 'ৰূলদান' (শহর) গঞ্পর বিছু 
অংশে তার প্রমাণ মিলবে £ 


'শাইয়্যান কাবিবান কাল-জান্বাত৷ ওয়। ফিহা খাওয়াজাতা ল৷ ইযাহ্‌ স। 
লাহ্‌ম আদ|দা | ওয়া বানাত্‌ ফালু লাবানুৰ্‌ হালিব, ওয়। শ্সায় ফাবনাজ 
লাহন্‌ নূল|ইয়াতু লাব্জফিন হাবিরিয়াতু ভালমায়া ওযা তাল আলাঘু। ওয়া 
কাগাব: বেরাকাআ৷ হুনু। ল। বুদ্ধা সাগিরু ওয। দাকিক মিগলা আকলাতুল্‌ 
আপবায়ু ওয়৷ আনু ফাহুণু। ল৷ বৃদ্দা কা হুব্বাতেন্‌ ফাওলু ওয়াজ মানুহ 
লা বদ্দ। মসনূয়/তে মিন লাহমে তারায়ী। ওযা লায়স৷ ফিহা এজামা : 
ওয় ইনাম হেইয়৷ কালষুলবান৷ তান্বজ্িহী ফাইয়ন জাজ|ব। মা'আশ।। 
ওয়া তাল মাসেহী ফি সায়েৎল। লা*বুক। মিন হালাওয়াতেহী। ওয়ার 
রেজালু গ'াক। তারীয়ীনা। লা ইয়াশব।যুনা নেযায়ুছম। ওয়ান নেসার 
ইয়।মদাগুননাল লাবানা ফা ইয়াতরাশায় ফি আফওযাহন্লাল হালাওয়াতাল 
জাবকাতা। ওযা ইয়াতলাবনো আররেজালু | রেজালু মিসলানা ফালাহিনা 
খানাসিরু কাফহুলাল জামূসা। 


[..*যেন প্রশস্ত স্বর্গরাজ্য। সেখানে অসংখ্য পুরুষ; দুধের মতো শাদ 
নাবী এবং নারীদের গায়ে সিকেকর পোশ।কে ঝলঙ্গলে বাছার | তাদের স্বর্ণ- 
খচিত মুখের আবরণ খুবই সৌল্দর্যষয়, তাদের নাক যেন টিয়াপাখীর মতো। 
ধারালো, হাড়হীন মাংসে তাদের শরীর তৈরী, এমন নরম, যেন টাকিস 
তোয়ালেকেও হার মানায়। তাদের শরীরের ঘাণের লোতে সুখের লাল। 


নিত হয়। 


কিন্তু পুরুষরাও অনুরূপ নরম এবং তাদের নারীদের পরিতৃপ্ত করতে 
অসমর্থ] 
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এবং নারীরা তাদের লাবণ্যময় নরম মূখে চুইনগাম চিবেয় এবং এমন 
পূরুষের সাহচর্য প্রাথনা করে--যে পুরুষের শৌর্ষে একজন বলিষ্ঠ কঘক 
বর্তমান কিন্বা। খব শক্তিণালী পৃরুষ মহিষ |... ] 


ইউসূফ ইদরীসের ছোট গল্প স"কলনেন মধ্যে 'বিস্সাতুল হোব্ৰু, 
( প্রেমের গল্প) আধুনিক আরবী কথাসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য 
সংযোজন । 


জারবান ইবরাহীম জাবরানও প্রতিক্রিয়।শীল কথাশিল্পী। জীবনটা যে 
'গোলাব কড়ির বিছানা” নয় এই সত্যই তাব বচনাৰ বিষয়বস্তু । তাঁর মতে 
তিক্ততা, শঠত।, কদর্য তা ইত্যাদিই সত্যিকাব জীবনের সন্ধান দেয়। এবং 
এসবেন লালনই তাঁর শিল্পের উপভীব্য। তাৰ «আদনান গল্পের মল প্রতিপাদ্য 
শভরে জীবন অর্থহীন ; কেননা কফি-ভাউসেব গালগন্পে এব পবিসমাপ্তি এবং 
চাটকাপ্িতাই একমাত্র লক্ষ্য। অনুরূপতাবে “আরাক' গল্পে তিনি এমন 
মই-এর আখির্তাব ঘটিয়েছেন যে মই দিয়ে কেবল শি দিকেই যাওয়া যায় 
এবং যার কোন উত্বণতি নেই । এমন কি “শুব্বাকল জুলমাত' গল্পেও এমন 
'অন্ধকার জানালার” আবিভাব ঘটিয়েছেন যে জানালা-পথে নারী-পুরুষ 
কেবল নিয়গামী প্রেমে ধ।ধিত হয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। 


জাবরাঁন ইবর।হীম জাবরান অতিমাত্রায় নৈরাশ্যবদী এবং তর প্রত্যেকটি 
ণল্পে নৈরাশাবাদিতার স্পশ বিদ্যমান! একমাত্র ব্যতিক্রম “গ্রামোফোন? | 
অবশ্যি "গ্রামোফোন' গল্পেও যে জীবন তদগত তা যেন কৃত্রিম এবং প্রক্সির 
নামাস্তর | 


আধুনিক আরবী কথাশিল্ীরা যে আর পিছিয়ে নেই ত৷ উপবের আলোচন! 
থেকেম্পষ্ট। কিটেকনিক, কি বিষয়বস্তু, কি ষ্টাইল সব দিক দিয়েই যে 
আধুনিক আরবী উপন্যাস ও ছে।ট গল্প উন্ুতষানের ত॥ বলাই বাহুল্য । এমন 
কি বিশ্বের অন্যান্য উন্নত সাহিত্যের কথাশিল্পের সঙ্গেও যে আরবী কথা-শিল্ল 
তুলনীয় হতে পারে এ সম্পরকে ও আশ! করি কারও দ্বিমত থাকবার কথা নয়। 
অবশ্যি, এর পশ্চাতে আধুনিক আরবী কথাশিল্পীদের ধৈর্য, তিতিক্ষা, 
অধ্যবসায় এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা ক্রিয়াশীল । ছোট গল্প হিসেবে এদের 
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রচন৷ কতটা সার্থক মাজাগানের তরুণ কথ। শিরী ইদরীসশারাবীর 'আল্হাজ্জ' 
( তীর্থ যাত্রা) গরটি তার সাক্ষ্য বহন করে। উদাহরণস্বরূপ কিছুটা 
উচ্ছৃতি দিচ্ছি : 


ফেজ কতদর ?' মা জিজ্ঞেস করলেন। 


তাড়াতাড়ি মার কথার জবাব দিতে পারলাম না। যে পবিল্র স্বানে 
আমরা যাচ্ছি তার যাব্রাপথই এতো সব নোংডামিতে ভর তবে অমরা 
পধিত্রতায় পৌছবকি করে ? পবিত্র রাস্তা না হলে কি প্রবিত্র স্ব/নে 
যাওয়৷ যায় ? 


মাব কাছ ধেঁষে ভালে! করে কানের কাছে বললাম, “মক্কাত দৃবের 
কথা, ফেজই এখনো! অনেক দৃরে, মা |" 


ধর্মীয়, সামাজিক ও মানবিক সমস্যা ছাড়াও আধুনিক সভ্যতার অতি 
উগ্তা। কিংবা যৌন আবেগও আধূণিক আরবী কথাসাহিত্যে আশ্বয়লাভ 
করেছে এবং প্রতোোকটি বিষয়ের সুপ্ত সমাধানও ঘটছে লেখকদের স্থনিপৃণ 
চাতৃর্ধে। এক কথায় সব কিছুর আশ্চর্য সমনুয় আধুনিক আরবী কথা- 
সাহিত্যে বিদ্যযান। তরুণ কথাশিল্পী ইয়ুপূফ শ!রোনীর “কিসসাতু ফি 
দ[কিকাতু" (সমন|ময়িক কাহিনী ) গল্পে যেমন যৌন-ক্রাইসিসের সৃক্ষ 
অনুভূতি রয়েছে তেমনি “সেত্তাতু বেজ|লুন তাহতাল বাতিল" ( ছয়জন পুরুষ 
মিথ্যায় শিমজ্জিত) গল্লেও আধূুণিক সভ্যতার অতি উগ্রতার প্রতি কটাক্ 
হানা হয়েছে। 


আধনিক আরবী কথাশিল্পে যৌন-লিপ্সার আতি না আছে এমন নয 
তবে সে অতি সার্বজনীন নয়; ঘৃণিত এবং অবজ্ঞেয়। ঘৃণ], অবজ্ঞা- 
অনীহ] ইত্যািকে মন করার পশ্চাতে লেখকের ষেশ্বম তা নিঃসন্দেহে 
প্রশংননীয়। রূপক, প্রতীকধমিতা এবং সর্বোপরি উপদেশের আলো ঘৃণ্য 
অবস্থা ও অনীহার স্তপের উপর এমন ভাস্বর যে, শেষ পর্যন্ত সেই আলোকই 
সবার কাম্য ১ অন্ধকার (“বাতিলঃ ) নয়। তাই ইউসফ শারোনী যেখাঁনে 
“কায়ফা ইয়। তাখাল্লাজুল বাতিল" (কিকরে অন্ধকার উন্মোচিত হলো ) 
গন্ভে আলোর চাবি-কাঠি দিয়ে অন্ধকারের তালা খুলতে পারেন তেমনি 
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অন্ধকার নোংর। গপির শোংর। মানুষের মধ্যে মনৃষ্যত্বের আলো জেলে 
তাকে সত্যিকার মানুষরূপে স্থাষ্ট করতে পারেন। এই স্থজনশীলতাই 
সার্থক শিল্পীর বৈশিষ্ট্য। পদারবু আদ-দারাইব' (দারাইৰ গলি) ইউসফ 
শারোনীর এমশি একটি সার্থক স্যষ্টি। কিছুটা উদ্ধতি দিচিছ : 


“গোটা পাঁচটি বছর ধবে সে আদালতের নিমুতম কর্মচারী হিসেবে 
কাজ করছে এবং ভবিষ্যতে কোন উনৃতির আশা সে মোটেই করে শি। 
পঁচ বছরে সম্ভবতঃ এই তার প্রথম অভিজ্ঞতা যে দারাইব গশি চিরদিনই 
কর্দমা্ত, নোংরা এবং ধিনঘিনে মাছিতে পণ। যে রকম সে হোসনিয়ার 
সাথে অন্ধকারে গা ঢাকা দিযে অপরাধীর মতো নিশ্চপে মেলামেশা করে। 
তার বাড়ী নেই, ঘর নেই, এবং নিঃসস্তান অবস্থায় পিন দিন কেবল অবনতির 
পিকে চলে যাচেছ। 


হোসনিয়। তখনও তাকে চুমো পিতে ক্রমশ: এগোচ্ছে । মাহদব নিনিমিখ 
ভাবে চেয়ে দেখলো হোসশিয়ার পরিশ্।স্ত অবস্থা উদাস চোখ এবং একট। 
কামনা, যা তার স।র। দেহে বূপের লাবণ্যে উন্ত হয়ে ফটে উঠেছে। 
দাবাইব গলির সেই উঠোনের পিপড়ের টিবিতে গরমপ|নি ঢালার কথ 
সুরণ করে সে হোসনিয়াকে টান দিয়ে নিজের কাছে এনে খব তাড়াতাড়ি 
ত/র করালে নরমে চুমো দিয়ে ছুটে পালাল |” 


ইউসফ শারোনীর অন্যান্য গল্প সংকলনের মধ্যে 'খামসাতু আশেকীন 
(পাচজন প্রেমিক) এবং 'খাত্ৃত্ত ইলাল ইমরাতিন' (একজন মহিলার 
নিকট পত্র ) খুবই উল্লেখযোগ্য । 


'খ|মসাতু আ'শেকীন' গল্প সংকলনের সবগুলো গল্পই তার অভিজ্ঞতার 
আলোকে রচিত। বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতার অতি উগ্ত। যে সমাজ- 
দেহে কালিম। লেপন করছে তারই একট। স্পষ্ট ইংগীতে গঞ্পগুলোর বাঙময় | 


খাতৃতু ইল।ল ইমর।তিন' গল্প সংকলনে তিনি মানুষের মর্যাদ৷ এবং 
'সবার উপর মানৃষ সত্য'. এই সংজ্ঞাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন । উইস্ফ 
শরোনীর রচনার বৈশিষ্ট্য এই ষে, বিষয়বস্্ব এবং আঙিক উভয়ই শিল্প 
সম্ত্রাত হয়ে ্ূপলাভ করেছে । কোথাও বৈপরীত্য নেই । 
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আধুনিক আরবী কথাশিল্লের সামগ্রিক রূপ পরিৰৃষ্টে এই কথাই প্রতীয়- 
মান হয়যে, এতে স্বংজাত্যবোধঃ এতিহ্য-চেতনা, দেশপ্রেম ছাড়াও রয়েছে 
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও যৌন-সম্পকফিত জীবন-যন্ত্রণ। | শুধু তাই নয, 
লেখকদের একাগ্রতা, এঁকাস্তিকত। এবং আন্তরিকত। আধুনিক আরবী কথা- 
সহিত্যকে দিন পিন শিল্পপমূদ্ধ করে তৃুলছে। অতি সাম্প্রতিক কালে 
বে-সব কথাশিবী সাখযিক পত্রিকা যেমন আব্ৃ-আদাঁব, আলু-আপিব, 
আনর্ব-আকসাম, আল্-আহ্দাফ, আল্-কর্পিয়াত ইত্যাদিতে লিখছেন তীদেন 
রচনাষও প্রতিভাব স্বাক্ষর দীপ্তিমান। এ প্রসঙ্গে জীকরিয়া ভা'মেরেন 
“£ইবতাসামা ইয। ওযাজহাহাল মুতাব', ওসমান সাদীর 'তাহত! ভিসরাল 
মুযাল1ক", হোগ।ইন কাশেমেব 'দারবিসত আব্দুর রহমান বেগের 'আল- 
আনজাত্‌ ওয়াস সারোখ* প্রভৃতি গল্প গুলোর উল্লেখ কব! যায় । এদেব 
সামগিক রচনা গস্থাকারে এখনো প্রকাশিত হয় নি। টিস্ত এদের বচনাৰ 
বৈশিষ্ট উজ্ভরল ভবিষ্যতেরই ইংগিত বহন কবে। 


পৃিবীৰ অন্যান্য উন্নত সাহিত্যের মত আধুনিক আরবী কথাসাহিত্যও 
যে উন্ুত এবং শিল্পণশৃদ্ধ তা উপবেব আলোচনা থেকে স্পট । এবং এ 
জন্য আবুশিক কথাশিল্পীদের শিগ্ঠ। এবং একাগ্রতাই দাষী। 


১৩৪ 


নট্যঙ্গ।াতিতো 


অ|রবী সাহিত্যে নাটক রচনার প্রচলন ঘটে উনবিংশ শতাব্পীতে। 
এর আগে নাটক রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই । আধুনিক 
আরবী কবিতা '3 গদ্যরীতিতে যেমন দূটো ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের দান 
অপরিসীম তেমনি আরবী নাট্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশেও এ দুটো 
মহাযুদ্ধের অবদান অনন্বীকার্ধ। 


ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রথম মহাযদ্ধ আরব জগতিকে যুক্ত 
করলো চারশ' বছরের তুকীঁ শাসনের নাগপাশ থেকে আর দ্বিতীয় মহা যুদ্ধ 
তাকে রেহাই দিলো পাশ্চাত্য সাম্াজ্যবাদীদের কবল থেকে! এই 
রাজটৈতিক মুক্তিই সষগ্র আরব জগতকে এক নতুন উন্মাদনায় উন্লীত 
করে। এই স্বাধীনতার চেতনা সঞ্চাবী উন্সেষ থেকেই আরবী নাট্য- 
সাহিত্যের জনা । 


আরবী ন|টকের প্রান্তিক পর্বে এ্রতিহাসিক ঘটনা, স্বাজাত্যবোধ 
ও এরতিহ্য-চেতনাই নাটকশ্রচনার ধিষয়বস্ত্ ছিল। কিন্তু পরবতীঁকালে 
আববী সাহিত্যিকগণ নানারূপ পরীক্ষা-ণিরীক্ষায়-ব্যাপূত থাকেন এবং 
সথসাময়িক ঘটনাবলী ও বিষয়বস্তকে তাঁদের ন।টক রচনার উপজীব্য 
হিসাবে গ্রহণ করেন । 


সিরিয়ার প্রখ্যাত সাহিত্যিক আল-আহদাব € ১৮২৬--১৮৯১) 
সবপরথম নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রায় বিশটি নাটকের 
বচয়িতা এই আল-আহদাব তীর সবকটি নাটকের বিষয়বস্ত্ব নির্বাচন 
করেছেন এতিহাসিক ঘটন। কেন্দ্র করে। প্ব-পূরষদের শৌর্যবীষের 
রসাত্বক কাহিনীই এইসব. নাটকের মূল উপজীব্য । 


আ'ল-আহদাব রচিত নাটকের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'ইসকান্দার, 
ইয়।জিদ বিন আবদুল ম]লেক,? 'আবু নৃবাস* এবং “ইবনে জায়কুনঃ | 


১৬৫ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


“ইসকান্নার' নাটকে কীতিত হয়েছে ম্যাসাডোশিয্পাার বিশখুবিখ্যাত 
দ্বিগ্িজয়ী বীর আলেকজাগ্ডারের অভিযান কাহিনী; “ইয়াজিদ বিন 
আবদূল মালেক নাটকে ইসলামের ইতিহ1স-খ্যাতি বীরশ্রেষ্ঠ ইয়াজিদ 
বিন আবদূল মালেকের কাহিনীই আ.য় লভ করেছে ; “আবূ নুবাস' 
ও “ইবনে জায়দ্ন” নাটক দুটি কেবল এ্তিহাপিক কাহিশী-নির্তর নয়, 
এতে প্রেমের জলন্ত স্বাক্ষরও বিদ্যমান | 

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আবূ নুবাস (৭৫৬--৮১০) আব্বাসীয় 
যুগের অন্যতম শে কবি। তার কবি-মনের পাশাপাশি আরও একটি 
মন প্রেজ্ভল ছিল এবং ত। তাঁর প্রেমিক-মন । এই প্রেমিক-মনটিই 
তিনি গচ্ছিত রেখেছিলেন ক্রীতদ।স কন্যা আল-জানানেব কাছে। 
এবং এ জন্যে তাঁকে যন্ত্রণাও কম ভোগ করতে হয় নি। খলীফা 
হারুন অল বশীদের সহান্ভতি থাক! সন্েও এই প্রেমেব পরীক্ষায় আবু 
নবাসকে বহুবার কারাববণ করতে হয়েছে । এমনকি শেষ পর্যন্ত আল- 
জানানের সঙ্গে হজ্জ-ব্রত পালনের অজুহাতে আবু নূবাস বাগদাদ ত্যাগ 
করে পবিত্র মক্তায অবতীর্ণ হন। এই প্রেমে!পাখ্যানই আব নূবাস+ 
নাটকের মূল প্রতিপাদ্য। আল-মাহদ|বের শক্ত লেখনীতে প্রেমের স্বাক্ষরই 
বেশী জলন্ত হয়ে প্রতিভাত হয়েছে । 


অনুরূপ ভাবে «ইবনে জায়দূন” নাটকের কাহিনীও গ্রহণ করা 
হয়ছে একাদশ শতাব্পীর স্পেনের অন্যতম শেষ্ঠ আরবী কবি ইবনে 
জায়দূন (১০০৩--১০৭১)-এর জীবন থেকে । এই নাটকের অন্যতধ 
বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে নাবী চরিত্রের রহপ্যময়তার দিকে কটাক্ষ হানা 
হয়েছে তীব্রভাবে । ইবনে জ।য়দ্‌ন শেষ উন্ীয় খনীফ! আল-মসতাকফির 
কন্যা আল-ওয়ালুদার প্রেমাসজ হন। আল-ওয়[ল্লাদাও ছিলেন খ্যাতিমান 
কবি। ইবনে জায়দূনের প্রতি প্রথম অবস্থয় আল-ওযাল্সাদার অন্রক্ততা 
লক্ষ্য করা যায় চিত্ত পরবতী সময়ে আবুল হাজ|ম ইবনে জবাহার মধ্রি- 
সভার সদস্য ইবনে আবদৃস-এর প্রতি আসত হন এবং ইবনে জায়দূনকে 
পরিত্যাগ করে ইবনে আবদ্‌স্কেই বিয়ে করেন। অথচ আল-ওয়ান্লু দার 
জন্য ইবনে জায়দূনকে কারাভোগ ছাড়াও বিষপানের পর্যায় পর্যস্ত পৌছুতে 
হয়েছিল্ল। অবশ্যি) বিষ তাঁকে পান করতে হয় নি। €কীশলে বেঁচে যাঁন। 
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আধুনিক আরবী সাহিত্য 


আবু নুবাস' নাটকের মত “ইবনে জায়দন' নাটকেও আল-আ|হদাব 
তাঁর বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন ইবনে জায়দূনের চরিব্র-চিত্রণে। 
নাটকটি আরবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবেই স্বীকৃত। 


আল-আহদাবের সমসাময়িক সিরিয়ার মারুন নাকৃকাশও (১৮১৭- 
১৮৫৫) কয়েকটি নাটক রচন করে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি প্রধানত: 
ফবাসী নাট্যশিল্পী মোলেব-এর অনুসারী এবং মিলনাস্তক পটভমিই তাঁর 
বচনাব প্রধান বেশিষ্টয। 'আলিফ ল।য়লা ওয়া লায়লার" কাহি"শ অবলম্বনেও 
তিশি কয়েকটি নাটকের অবতারণা করেন, তবে তাতে সিরিয়ার 
সামার্জিক জীবনের টিছু চিব্রও সংযোজিত হয়। 


উনবিংশ শতাব্দীব অইটম দশকে আদিব ইসহাক ( মৃত্যু ১৮৮৫) 
এবং সালীন নাককাশ (মৃত্যু ১৮৮৪ )-এর নেতৃত্বে আলেকজান্রিয়াতে 
একটি নাট্য-আন্দোলন গড়ে উঠে। সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ভাবধারায় 
উজ্জীবিত হয়ে তারা নাটক মঞ্চস্থ্বের ব্যবস্থা এবং নাটকের পাঠসচী 
গ্রহণের ব্যবস্থ। করেন। ফলে আরব জগতে নাটক দর্শন ও নাটক- 
বচনা উভবযক্ষেত্রেই অভৃতপর্ব সাড়া লক্ষিত হয। তখন নাটক রচনায় 
যারা শক্তিমন্তার পরিচয় দেন তন্মধ্যে সিরিয়ার খলীল ইয়াজেজী 
(মৃতু ঃ ১৮৮৯) এবং নাজীব হাদ্দাদ (মৃত্য ঃ ১৮৯৯ ) সবচেয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য ভমিক। পালন করেন । এই সময়ে রচিত খলীল ইয়াজেজীর 
'আল-আমন ওয়! আল-আনী' ( মহানৃভবতা ও বিশ্বাস) নাটকটি 
সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নাটকটির বিষয়বস্ত আইয়্যামে জাহেলিয়া 
যগের আরব-কবি অর্থাৎ “সাব-আ! মুয়াল্লাকা” গোষ্ীভূক্ত কবিদের জীবন 
আলেখয| এই নাটকটিতে খলীন ইয়জেজীর শির্লচাতর্যে প্রত্যেকাট 
কবি-চরিব্রেরই এমন বিয়োগানম্ত পরিণতি ঘটেছে যে, তাতে দর্শ কবন্দ 
ভাবাবেগে আচ্ছনু 2 হয়ে পারে না? 


অপরপক্ষে, নজীব হাদ্দাদের রচনার তিন্ব স্বাদ উপভোগ কর! যায়। 
তিনি শেকসপীয়ার, হোগে।, কর্ণেলী প্রমুখ প্রখ্যাত নাট্যশিল্পীদের নাটক 
আরবীতে রূপান্তরিত করে আরব দর্শকবৃন্দের সামনে উপস্থিত করেন। 


১৬৭ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


এতে দূটো ধার! ক্রিয়া করে : প্রথমত: আরবী পাঠকম্পাঠিকা ও দর্শক- 
বৃন্দ নাটকের টেকণিক' ও কলা-কৌশল সম্পর্কে অবহিত হয় এবং দ্বিতীয়তঃ, 
ইউরোপীয় সমাঁজ-ভজীবনের বৈচিত্র্যময় দিক তাদের সমাজ-জীবনের মাপ- 
কাঠিতে বিচারের স্থুযোগ ঘটে । তাছাড়া ইসলামের ইতিহ।স খ্যাতি বীৰ 
সারাহ উদ্দিনের জীবনকেন্দ্রিক নাটক “সাল।হ উদ্দিন' নাটকও নাজীব 
হাদ্দাদের অমর সৃষ্টি। 


উনবিংশ শতাব্দীব শেষ দই দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশ ক 
অর্থাং প্রায় পচিশ-তিরিশ বছর সময়কাল পর্যন্ত আরবী নাট্য-সাহিত্য 
একই গতানগতিক খাতে প্রবাহিত হতেখাকে। বিংশ শৃতাব্ণীর দ্বিতীয় 
দশকে আরবী নাটকে এক নতুন ধরার প্রবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং 
এই ধার৷ নাটকের ভাষায় আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ । 


নাটকের ভাষায আঞ্চলিক ভাঘান ব্যবহার এবং বিষয়বস্তরতে নিজ 
সামাজিক-জীবন চিত্রিত করার প্রয়াসে অগ্রগামীর ভূমিকা পালন কবেন 
মিণরের 'ওঘমান জানাল এবং প্রখ্যাত কথাশিল্পী মোহাম্মদ তাইমর। 
তাছাড়া নাটক মঞ্চস্থ করার কল।-কৌীশলেও আবধ্ণিক মনোভঙ্গীসপ্তাত 
লক্ষণ পরি? হয়। ফলে আরবদের নাট্যশিল্প বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 
এই সময়ে রচিত মিখাইল নূ'আমার “আবু ওয়া ইবনূ' (পিতা ও পৃত্র) 
নাটকটি ওপমান জালাল ও মোহাম্মদ তাইমরের প্রচেষ্টায় ইন্ধন যোগায় 
এবং অ।রবী নাট্যশিল্প আন্দেরলনে চেতনা সঞ্চারী ক্রিয়। করে। “আবু 
ওয়। ইবনু নাটকের বিষয়বস্রতে মিশবীয়দের সামজিক জীবন-যপ্রণ।র 
চিত্র পরিস্ফুট | . 


বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শুরুতে আরবী নাটকের ভাঘায় কাব্য- 
রীতি লক্ষ্য করা যায়। প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক আহমদ শাওকীই 
সবপ্রথম আরবী ভাষায় নাট্য-কবিতার প্রবর্তন করেন। অবশ্যি, প্রথমত: 
তাকে কঠিন সমালোচনার সন্বুখীন হতে হয়। প্রখ্যাত সমালোচকদের 
মন্তব্য থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, গদ্য-কবিতাই নাটকের 
প্রধান*্ভভাষা ও অবলম্বন হওয়া উচিত। এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়েই 
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তিশি গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপুত হন। এ ব্যাপারেও তিনি প্রথমে 
পশ্চিমী প্রভাব থেকে সপ্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। প্রথমতঃ তাঁর 
রচনায় ফান্দের প্রখ্যাত নাট্যকার কর্ণেলী, রেসিন, ভিক্টর হোগো প্রমুখের 
প্রভাব সুস্পছ হয়ে দেখা দেয়। কিন্ত অল্পকাল পরেই তিনি তাদের প্রভাব 
মৃক্ত হয়ে আপন এতিহ্যে বৈশিষ্ট্যময় রূপ পবিগ্রহ করতে সমর্থ হন। 
তার কাব্যরীতিতে রচিত নাটকের মধ্যে মাজন্ন' বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ইতিহাস প্রসিদ্ধ লায়লী ও মজন্ব অমর প্রেষকাহিনী এই নাটকের 
বিষরবস্ত্ব। নমনা হিসাবে তাঁর যাজণুন নাটকের একটি দৃশ্যের অনুবাদ 
এখানে পেশ করছি | [বলা আবশ্যক যে প্রধ্যাত আরবী কবি কায়েস 
বিন আমর লার়লী না্দী এক যুবতীর প্রেমে মত্ত হন। প্রেমোন্ত্তার 
জন্যই তাকে “ম।জনূন” বা "পাগল আখ্য। দেওয়া হয়। লায়লী-মজনুব 
প্রেমকাহিনী অবলম্বন করে অনেকেই নাটক রচনা করেছেন কিন্ত 
শাওকীর রীতি কাব্য-নাট্য। নিয়্োদ্ধত দশ্যে জনকে লাযলীর পিত। 
আল-মাহদীর তনবৃতে যেতে দেখা যাচ্ছে লায়লীর কাছ থেকে আগুন 
আনার অজহাতে |]: 


কাষেস £ নলীবব নিব নাতি এবং মরুর নিস্তকত।-- 
এসব বিদীর্ণ কবে আমার কাব্যেব হাওয়া বয় ; 
বিস্তৃত বালুক! ভূমি, এমন কি আকাএসীমান। 
তুমিই করেছে পূর্ণ হে অব্লাহ্‌ প্রেমের পরশে ; 
এবং আমার কাধে দিরেছে। সে তার । 


উডস্ত ধূলির 
বিস্য়ে আমিই যাই লায়লার তাবৃতে গোপনে । 
পথের দিশারী নেই, একমাত্র মনের নায়ক 
আমাকে চালিত করে । 


সে আছে সমগ্র রাত বরে 
. আমার তাঁবর কাছে, অথচ পাইন। তাকে আমি | 


আমার এ মন ছুটে প্রেয়সী লায়লা সগ্রিধানে-- 
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স্ুউচচ পাহাড় থেকে যেষন ঝর্ণার গোতি নেমে 
নদীর মিলন চায়। 
হে আল্লাহ্‌ ক্ষম। করো তাকে--" 
যেহেতু, অ৷মার মনে দিয়েছে সে যন্ত্রণার বোঝা 
এবং হৃদয় জুড়ে প্রেমের আগুনে পোড়া ছাই । 


কী করে তীবুতে থাকি। অন্ধকারে । আলোর অভাবে 
কেমন খিচ্ছিরি লাগে, আলো চাই, আলো চাই আমি। 


আল-মাহদী£ দীড়াও কায়েস। 
( লায়ল/কে ডেকে ) লায়ল।, লায়লা ! 


লায়লা £ (তাব্ব অপর পাশ্বখু থেকে ) কেন ডাকো, বাবা ! 


আঁল-মাহী £ এসেছে তোমার ভাই, কায়েস এখানে। 
আগুনের প্রয়েজন। অগ্রি দিতে হবে। 


(লায়লা তাবূর বাইরে চলে এলো ) 
লায়লা : এসেছো কায়েস ভাই : স্বাগত, স্বাগত । 


কায়েস : তোমার জীবন হোক অনুপম, সুন্দর শোভন । 
(অ।ল-মাহদী তাবর ভেতরে চলে গেলেন । লায়ল। তখন 
দাদী আফরাকে ডাকর্দিলে। এবং আফরা এসে হাজির । ) 


লায়র। £ এখনি আগুন আনো, কায়েসের খুব প্রয়োজন। 
(আফরার সঙ্গে লায়লাও দ্রত চলে গেল অ,গুন আনতে |) 


কায়েস £ লায়লা, তুমিও গেলে আগুন আনার অতিপ্রায়ে-_ 
কি অগ্সি জ্লেছে৷ তূমি আমার হৃদয়-শুঘক কাঠে? 
তোমার ও অগ্নি যেনকিছু নয়, কিছু নয় আহা ; 
জালাময়ী আম।র গজল অগ্নির চেয়েও তীব্র । 
যেষযন্ত্রণা নিয়ে আমি এখানে দাড়িয়ে আছি এক! 
তোম!র ও অগ্টি যেন কিছু নয় যন্ত্রণার কাছে। 
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লায়লা £ 


কায়েল £ 


লায়ল। £ 


কায়েস 


লায়লা £ 


কায়েস, 
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( লায়লা শুকনো কাঠে আগুন ধরিয়ে এনে কায়েসের হাতে 
সযর্পণ করে) 


সমান্য সময়টক যা নাকি মিলন ঘটিয়েছে 
আমাদের দ'জনের; আল্লার কসম, আমি বলি 
সমগ্র-জীবন থেকে সেমূহত দামী বলে জেনে। 


তমি টি আমাকে চাও ? বলো, বলো তবে? 


তোমার আত্মাকে বলো, সে দিবে উত্তর। 
আমিতে। পাথর নই, কিন্ব। লৌহে গঠিত জীবন । 
যে জ।ল। সইছি আমি, পৃথিবীর মান্ষ পারে না 
সেজালা ধরতে বকে। কী যেজালা! 


প্রেমের আগুনে! 


[6 করে বঝাই বলো অ।ম!র আত্মার মমকথা ? 
দুই চোখে অশ্নু এনে বলবো কি প্রেম উপাখ্যান? 
নাচ আছে এর কোনো সংক্ষিপ্ত জবাব ? 


কায়েস, আমাকে বলো যরুভূর উত্তপ্ত বাশিতে 

কী হীরক দ্যাখো তৃশি? তোমার কাব্যের সুষ্মায় 
বাণিও হীরক হয়ে ঘোরে ফেরে শহরে নগবে । 
অথব। হরিণী দেখেতার সে গলায় কী কৌশলে 
কাব্যের মাসিক দাও, তার তৃমি দেখেছে। কখনে।? 
হরিণী তোমার প্রিয়, অমি কি তোম]র কিছু নই ? 


হরিণী হিংসা করে। সে চিত্ত তোমাকে ভালোবাসে | 
তোমার পায়ের চিহ্ন আছে বলে মরুভূর বালি 

হীরক আমার কাছে। এমনকি হরিণী ও চাদ 

অ।মার হৃদয় জড়ে তেম।র ও ভালোবাসা আনে । 


( লায়ল। দেখলে। যে ততক্ষণে আগুন কাঠ দগ্ধ করে কায়েসের 
অমর অস্তিনে ধরেছে |) 
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লায়ল। £ 


কায়েস £ 


লায়লা * 


কাধেস £ 


লাধল। 5 


কারেম £ 


লাখলা £ 


কায়েস: 


আল্লার কসম, তুমি পুড়ে গেলে কায়েস আমার! 
(কয়েসের সেদিকে কোন খেয়ল নেই । সেবলেই চলছে) 


ভোরের জানাল। খুলে যখন বাতাসে মখরাখি 
তোমার খোশবু আসে বাতাসে একাত্ম হয়ে,আর 
হরিণীর চোখে দেখি চুরি করা তোমার দ'চোখ। 


ফেলে দাও অশ্ি কাঠ ; দ্য/খোন! পুড়ছে ডান হাত ? 
( কায়েস অগ্ঠি ফেলে দিয়ে বলেই চলেছে) 


হিংস্র ব্যাবের চেয়ে কঠিন তোমার পিতামাতা, 


বাঘ, সেও দাঁত থাবা বিস্তার করে না। 
ববঞ্জ সে 


আঁখাকে সানিধ্যে বাখে একান্ত আপন মনে কবে। 


কারেস, বড়ই দূখ। এমন কি হাতপূড়ে গেলে 
একট পায়না টের, প্রেমের আগুন বড়ো তবে? 


তোমার প্রেমের অগ্সি পুড়িয়েছে অন্তব আমার । 
সামান্য আগুনে ভয়? সেতো শুধ পৃড়িয়েছে হাত।; 


(কারেস কাপতে শুরু করলো । অচেতন হযে পড়ে গেলো । 
ল।য়ল৷ কায়েসের মাথা বৃকে তুলে অ।বেগজড়িত কণ্ঠে 
বল! শুরু করলো) 


কেন যে এমন করে।। কি হয়েছে বলে! না আমাকে। 
হোকি না আমর বাবা শক্র তব? 
আমি তো। তোমার । 


কেমন অন্বস্তি লাগে; চোখ দুটি বন্ধ হয়ে আসে। 
আমার পায়ের নেই কোনো শজি ; কী রে এদেহ 
বাখবে সে ধরে? 

(লায়ল! এবারে কায়েসকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার সুরঃ 
করলো ।) 
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লায়লা £ বাবা, বাবা, তোমর। কোথায় ? 
কায়েগ মরলো পুড়ে । বলেনা সে কোনো কথ! আর। 


(আল-মাহদী তাবুর বাইরে এলেন এবং বলা শুরু করলেন।) 
আল-মাহপী : লালা, দ্যাখোনা তুমি সবাই কেমন ঠার্ট। কবে। 


লায়লা : জীবনের কাছে ঠাট্ট। অতি তৃচ্ছ। কেন যে অযখা 
ঠাট্রাকে ডবাও তুমি । যে যা খুশী বলক, 
তাতে কি? 
তাবা কি দেখেছে কভ আগাব ছ্দয়? বাবা, বাবা 
বাঁয়েসকে নাওনা তুমি কোনে । আমি যে পাবি না,০১,০, 
(আল-মাহদী কাযেসকে কোলে নিলেন এবং লায়লাকে বলতে 
শুর কবলেন।) 


আল-মাহদী: আরাহ্‌ সহায় হোন। তোমাৰ ধৈর্ধেব প্বস্কাব 
নিশ্চয় আসবে দ্ববে। পাছে লোকে বিছু বলে? ভয 
আমাকে বিঝতি কবে। অথচ আমাব এ-হ্‌দয 
করুণাব শ্িগ্ধ তাপে গলে নিরবধি । 
তুমি কি জানো না 
তোমার অন্যায় আমি কতবার কবেছি যে ক্ষমা? 
আমি পিতা; অন্য দশজন 
পিতার মতন 
আমি তো কঠিন নই। তোমার প্রশান্তি আমি চাই। 


(কায়েসকে বলতে শুরু করলেন) 


কায়েস, কায়েস তুমি একবার তাক1ও এদিকে । 

তোমার কবিতারাজি যদিও আমার কাছে পাপ 

তথাপি তা পড়ি আমি। সৌন্দর্য কেনা ভালোবাসে ? 
(কায়েম চোখ মেললো | আল-মাহদী উত্তেজিত হয়ে বললেন) 
কায়েস! কায়েস। 
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কায়েস £ আমি তো এখানে আছি । আপনার পাশে ।, 


আল-মাহদী £ চলে যাও, চলে যাও তৃমি। 
এখানে এসোনা কোনোদিন। 


লায়লা * বাবা, বাবা, ও কথা বলে ন।। 
আল-মাহদী * বলবো ন। কেন? 


লায়লা £ তৃমি কি দ্যাখো না বাব কায়েস কেমন 
অস্তগামী স্র্ধের মতোন 


করুণ, ফ্যাকাশে। 
তোমার কি দয়া নেই, মায়! নেই কোনে ? 
অ[ল-মাহদী : লায়লা, নিশ্চপ হও। বাড়িয়োনা ক্রোধের আগুন। 


কায়েস £ কি দোষ করেছি আমি? ভালোবাসা অন্যায়? জানি না। 
লায়ল। £ কায়েসের কিবা দোষ? আমিই বরঞ্চ বেশী দোধী। 


আল-মাহদী : তোমার কবিতা তুমি ভুলে গেছে। £ কি লিখেছে। তাতে ? 


কায়েস : ও সব বানানো কথা, মিথ্যা সব, মিথ্য। | 


আল-মাহদী : যে কবিত৷ লিখেছিলে “গয়েলের' নিম্ন কোঠায় 
সে কবিতা কাকে নিয়ে? বলো তুমি, বলে ? 
কে ছিলে তোমার পাশে কবিতার উৎস কেন্দ্র হয়ে? 


কায়েস: যেথাকে অন্তরে বসে সে আমার কাব্যের প্রতিঙা। 
** কে তাকে বিচ্ছিন করে, কার সাধ্য আছে? 
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আল-ম|হদী : চলে যাও, চলে যও তুমি। 


উচ্চম্বর : 
কায়েস £ 
উচ্চস্বর : 
কায়েস : 
উচ্চম্বর : 
কায়েস 
উচ্চশ্বর £ 


কায়েস 2 


তমি কি এসেছো আজ অগ্নিনিতে? নাকি 
পোড়াতে এসেছে! এই আমাদের সম্মানের তাবু? 


কোথায় আকাখ তমি? কোথায় পৃখিবী, দযাখেো চেয়ে 
যে আছে কবরে শুয়ে । কাকে বলে ঘুম ? 

জীবনে দেখিনি আমি | মহাযাঁত্র! যদি শুর হয় 

একাকী যাব না আমি। লায়লা আমার স্বর্গ-জুখ, 
থাকবে আমার পাশে চিরদিন। চিরদিন পাশে। 


[ কায়েস যেন কবর থেকে উচ্চস্বর শুনতে পেলো । ] 
কায়েস! কায়েস! 


কে তুমি কে তুমি? 
কায়েস! কায়েস! 
শুনছি! শুনছি! 
কায়েস! কায়েস! 


কবর আমাকে ডাকে, শুনেছি শুনেছি! 


কায়েস! কায়েল! 


আমার এ নাম ধরে বারবার তৃমি ডাকো, ডাকে।**, 
আমি তে৷ তোম।র পাশে রয়েছি একাকী 


(কায়েস মৃত্যুর কাছাকাছি এসে গেছে। আর্তশ্বরে বলছে ।) 
মৃত কি পারবে মৃছে দিতে 
আমাদের ক্ষত চিহ্ন কোনদিন ভুলে? 


অথব! দূরত্ব এনে দিতে 
আমাদের এ তাবর মাঝখানে ? 
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উচচস্বর : কায়েস ! লায়লা | 


কায়েস £ লারলা-কায়েস নাম চিরদিন রবে 
যদিও দেখেশি কভু এ নিষ্র পৃথিবী তাদের ; 
অমন! অমব তেনে লায়ল] এবং এ পাগল | 


“মাজনুন' নাটক যেআহমন এাওকীর অমর স্থষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। 
আহমদ শ!ওকীব ভাথা সরল, নাটকের মংলাপ গতিখীল্‌ কিন্তু বড় বেশী 
আবেগধর্ী। এই আবেগ প্রবণতার জন্যই লায়লা-মভন্ৰ প্রেম আবও 
ঘণীভূত হয়ে আমাঁদেব সন্পখে প্রতিভাত হয়েছে। 

শাওকী প্রথমতঃ কবি অতঃপব নাট্যকার। এ কারণেই তার বচন।য় 
নাটকো।চিত গুণ অনেকক্ষেত্রেই অনপস্ষিত এবং লিরিকধম1ত।র প্রাধান্য 
লক্ষ্যযোগয তবে একথা মত্য যে, নাটকের ভাষায় পদ্যরীতিব প্রবর্তনে 
একমাত্র শ/ওকীই যতটা মফলকাম' হয়েছেন আব কেউ ততটা সফলত। অজন 
করতে সমর্থ হন শি। 


শাওকীব পবব্তীঁ স্য়েও বিভিহ সম/লোচকের মধ্যে নাটা-কবিতা। 
শিয়ে গভীর আলোচনাৰ সত্রপাত হয়। প্রখ্য।ত সাহিত্য সমালে।চক 
ডক্টর তাহ। হোসাইন তার 'আল আদিব (সাহিত্য) গ্রষ্থে উল্লেখ 
করেছেন ত আববী সাহিত্যে নাট্য-কবিতার এখনও শৈশব অবস্থা! এবং 
নাটক গদেয রচিত হওয়।ই বাঞ্চণীয়। নইলে সাধারণ দর্শকের পক্ষে 
পাঠোদ্ধার কবা কষ্টকর ব্যাপার | 


কিন্তু ডরীর তাহা হোসাইনের সমসামরিক লেখক ও সমালোচক 
আজীজ আবাজ। প্রতিবাদমূলক মন্তব্য করেন। তিনি উল্লেখ করেছেন : 
কাব্যবীতিতে রচিত নাটক পশ্চিমী দেশের মঞ্চে মঞ্চস্থ করতে কোনোরূপ 
অস্গুবিধে হয় ণি; বরঞ্চ তা সফলতা অর্জন করতেই দেখা গেছে । কাজেই 
কাব্যরীতিতে নাটক রচনার প্রচলন যদি পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় থাকে 
তবে আরবী ভাষায়ও থাকবে তাতে কে।ন আপত্তি না থাকাই উচিত।” 

“মাজনূন' ছাড়াও আহমদ শাওকী রচিত 'আমিরাতুল আনদালুস”"আনতারা 
এবং “আলী বেক আল কাবির' প্রভৃতি যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। “আলী 
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বেক আল কাবির” সামাজিক নাটক এবং 'আমিরাতৃুল আনদালুন' ও 
'আনতারা" খ্রতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত আলালুসের রাজা-বাদশাহ ও 
কবদের জীবানকাহিনী | “আনতার।” নাটকে আহমদ শাওকীর একটি 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি শুধু “দাবআ! মুয়াল্র।ক! গোষ্ঠীভুজ' 
অন্যতম কবি অ।নতারার সংগ্রামব্ছল জীবন-চিত্রণেই ক্ষান্ত হন নি, 
বরঞ্চ তত্কালীন আরবদের সমাজব্যবস্থার এমন একটি চিত্র অঙ্কন 


করেছেন য! দশকদের সামনে জীবন্ত হয়েই প্রতিভাত হয়। 


বল৷ আবশ্যক যে, আনতার। ঘষ্ঠ শতাব্দীর “সাবআ ময়াল্লাকার' অন্যতম 
কবি। তিনি আবস বংশের অন্যতম প্রধান শাদ্দাদের পুত্র। নিগ্রো 
ক্লীতদাশী জ.বিহার গর্ভে জন্লাভ কবায আনতার প্রথমতঃ শাঙ্দাদের 
পুত্র হিনাবে স্বীকৃত হন নি। কিন্তু আনতারার অপাবারণ কাব্য- 
প্রতিভ। এবং বীরত্ব গুণ শাদ্দাদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে এবং তিনি তাকে 
নিজের ওবসজাত সন্তান বলে স্বীক্কাব কবেন। জনে মানুষের বিচার 
হয না, কম'--এই শীতিবাক্য স্রণ রেখে আহমদ শাওকী আনতারাকে 
এমন একটি চরিত্র হিসাবে চিত্রণ করেছেন যা আমাদের কাছে শঙ্ধার 
সামগ্রী হয়ে দ(ড়িয়েছে। 


“আনৃতার।” নাটকে আনতারার দাহিস এবং গবরা যদ্ধবিজয় বীরত্ব- 
পর্ন পরিচয়ের অভিব্যক্তি। তাছাড়া প্রধান চরিত্র আনতারার বিবাহের 
দৃশ্যটি খবই উপভোগ্য। আব্স রাজবংশসম্ভত এবং আনতারার চাচাত 
বোন আবালার সঙ্গেও তাঁর বিবাহের নান। বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হলে। | 
সে বাধাও তিনি অতিক্রম করলেন কাব্য-প্রতিভা ও বীরত্বের গুণাবলী 
দিয়ে। মোটকথা 'আনতার।” আহমদ শাওকীর এক অমর স্যষ্টি : ফলে 
আনতারা৷ সকলের গৌরবের বস্ত। 


গদ্যরীতিতে যাঁরা নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন তাদের মধ্যে 
জীবরান খলীল জীবরান অন্যতম | জীবরান মূলতঃ কবি এবং দার্শনিক 
কবি। এজন্যে তার নাটকে ধর্মতত্বের ব্যাখ্যাই আশয়লাভ করেছে 
অধিকমাত্রায়। জীবরান-দর্শনের সূলতত্বু জীবনবাদ । সুষ্টা ও স্ম্টির 
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সমন্বয়সাধনই জীবরান-দর্শনের মূল বজব্য। এক বিশ জলে গোট। 
সমুদ্রের অস্তিত্ব কিংবা এক কণা বালিতে গোট। মরুভূমির অস্তিত্ব_:এই 
দাশনিক তন্তুই জীবরান মতবাদের সারবস্ত। এবং এই মতবাদই তার 
সমস্ত রচনায় বিস্তারিত । | 


খলীল জীবরান মৃদ্ধতঃ খৃষ্টধর্মীবলম্বী হলেও তাঁর রচনার বিষয়- 
বস্ততে মুঘলিম দর্শন পরিস্ফট। তীর *ইরামা জ।তিল ইম|দ' (গৌরবের 
রাজধানী) নাটকটি মুসলিম দর্শনের একটি জলন্ত আলেখ্য। নাটকটির 
ভূমিকা দিতে গিয়ে লেখক পবিত্র কবআনের আয়াত 'আ'লাম তারা 
কায়ফ! বেআদে এরামা জাতির ইমাদ আল্লাতি লাম ইউখৃলাক মিসলুহ। 
ফিন বিলাদ” এবং হাদিসের অংশ “ইয়াদ খুলুহ। বায়দ! উমৃমাঁতি' ছাড়াও 
আশৃশাবীর ,শায়েরুল মূলক" গ্রস্থ থেকে একটি গল্পের অরতারণ। করেছেন। 
অতঃপর 'স্বান' “সময়” “চরিত্র ইত্যার্দি সপ্নিবেশ করে নাটকের শুরু 
করেছেন । নমুন| হিসাবে নাটকটির প্রথম ও শেষ অংশ থেকে কিছু 
অনুবাদ পেশ করছি: 


স্বানঃ ছোট বন; চারপাশে দীড়ানে। পপলার গাছ ও ঝাউ শাখা । 
মাঝখানে গ্রাম। গ্রামের নাম আল-হারমিল। লেবাননের পৃব-উত্তর দিকে 
অবস্থিত। অনৃরে একটি নদী বহমান। নদীর নাম আল-আসি। গ্রামের 
একটি নির্জন পরনে বাঁড়ী। 


সময় মাঝামাঝি শ্বাবণের বিকেল। 


চরিত্রঃ অয়নূল আবেদীন ( নাহাওল্দের অধিবাপী। বয়স চল্লিশ। 
সিদ্ধপুরুষ | ) 


নাজীব রাহমী (লেবাননের একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত। বয়স 
তিরিশ বছর। ) 


আমিনা (বয়স কেউ বলতে পারে না। তাপসী বলে পরিচিতা 1 ) 
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[ পর্না উঠালে দেখ! যাবে অ্বয়নূল আবেদীন একটা হাতের তালু 
তক করে গালে ঠেকিয়ে এবং কনুই হাঁটুতে ভর দিয়ে বৃক্ষের ছায়ায় 
বসে আছেন । বেড়ানোর ছড়িট। পাশেই মাটিতে ঠেস দেওয়া | নাঁজীব 
রাহমী দেখানে ঘোড়ায় চড়ে প্রবেশ করবেন। তারপর ঘোড়া থেকে 
অবতরণ করে ঘোড়াট। গাছের কাণ্ডের সাথে বেধে দূ'হাত দিয়ে কাপড় 
ঝ।ড়তে ঝাড়তে জরনূন আবেদীনের ঠিক সামনে এগে বলবেন । ] 


নাজীব || 


জরনুন || 


নাজীব || 
অয়নূস।। 
নাজীব || 
জয়নুল 


নাজীব।। 


জয়নূল|| 


নাজীব || 


জয়নুল || 


আস্‌ সালামু আলাইকম, অনাব। 


ওয়ালাইকৃম অন্নালাম। (মুখট। একট ঘোরালেন। তারপর 
মনে মনে আওড়ালেনঃ সাল।ম হয়তো! গ্রহণ করলাম কিন্তু এর 
পবিত্রতা ? সেট! ভিন্ন জিনিস। ) 


অ]চহ।, এখানে কি তাপনী আমিন থাকেন? 
হাটা, এট। তার বাসস্থানের মধ্যে একটি । 
এট। ছাড়া কি তীর আরও বাড়ী আছে? 
ত(ওর এতো বাড়ী যে, সেসব গণনার বাইরে। 


আমি অনেককেই জিজ্ররেস করেছি। কই, অসংখ্য বাড়ীর 
কথাতো কেউ কখনে। বলে শি? 


এতে বুঝা যায় আপনাকে যার৷ সংবাদ দিয়েছে তারা চর্ম- 
চক্ষু ছাড়া আর কিছুই দেখে না এবং দৃটে৷ কান ছাড়া 
কিছুই শুনে না। আমিন। তাপসী সবখানেই আছেন। 
( পাশের ছড়িটা হাতে নিয়ে অগ্রতাগ দিয়ে পূব দিকে দেখিয়ে) 
এমনকি ওই পাহাড়ের চূড়ায়ও তাকে দেখা যায়, আবার এই 
উপত্যকাভূমিতেও তিনি বিচরণ করেন। 


আচচ্ছ1, আজ কি তিনি এখানে ফিরবেন। 
আব্রার ইচছ। | তিনি নিশ্চয়ই ফিরবেন। 
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নাজীব || 


জয়নল॥ 


নাজীব || 


জয়নুল ।। 


নজীব || 


জয়ন্ল।। 


নাজীব || 


জয়নুল।| 


(জয়নুলের মুখোমুখী হয়ে একটা! পাথরের উপর “বসে এবং এক 
দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে) কিছু মনে করবেন না, আপনার 
দাঙ়ির ধরন দেখে মনে হয় আপনি পাশীঁ। 


হা, আমার জণ্ম নাহওয়ান্দে, প্রতিপানিত হয়েছি শিরাজে 
এবং লেখাপড়। শিখেছি নিসাপূরে। পূর্ব-পশ্চিম অনেক 
জায়গায়ই ভ্রমণ করেছি * কিন্তু একটা কথা কি, আমি সব 
জায়গায়ই জ্ঞানে দরিদ্র ছিলাম। 


খিজেকে সবাই দরিদ্র বলেই পরিচয় দেব। 


সত্যি কথা । আমি হাজার লোকের সাথে মিশেছি, আলাপ 
করেছি, কিন্তু এমন একটি লোকও পাই নি যে নিজের 
ভ।গ্যেই সন্ত্ট। ব্রাট পৃথিবীর ভিতব নিজের সামম্য গণ্তভী 
নিয়ে সকলকেই ব্যস্ত দেখতে পাই। পৃথিবী সম্বন্ধে ধীরভাবে 
কোন চিন্তাই তারা করে না। 


( জয়নুলেব কথায় একটু আশ্চষান্বিত হয়ে) অচছা, জনাৰ 
তাহলে কি মান্ঘ ও তার জন্মের সাথে কোন যোগসূত্র নেই ? 


মানুষের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে যার নিজেদের জীবনেই 
সীমাবদ্ধ, এবং চিন্তাধ।রা কেবল নিজেদের জীবন ঘধিরেই। 
তাদের দূর্বল দৃষ্টি নিজের চার পথের পদক্ষেপ ছাড়া এক 
ইঞ্চিও বাইরে যায় না এবং নিজের হেলান দেওয়ার দেয়ার 
ছাড় কোথাও কাধ সরে ন]। 


আমাদের মধ্যে সবারই তৃতীয় চক্ষ নেই যা দিয়ে তাঁরা 
জীবন সহন্থে খব তলিয়ে দেখবে। এই কারণেই তাদের 
দূর্বল দৃষ্টি থেকে আলোর উৎস দূরের কথ! স্ক্ষ্া চিন্তাও আগ! 
করা যায় না। ্‌ 


সত্যি কথাই বলছেন। তবে এটাও ঠিক যে, আঙ্গুর না চটকালে 
তা থেকে শারাব পাওয়। যায় না। 
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নাজীব || 


জয়নুল || 


নালীব || 


জয়ন্ল।। 


নাজীব || 


অ।মিনা।। 
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(কিছুক্ষণ ধীরভাবে চিন্তা করে) আমি অনেক বছর যাবৎ 
আমিনা তাপশ্দীর জীবন সম্বলিত গর শুনেছি। সেইসব গল্প 
আমাকে আকৃষ্ট করেছে। শেষ পর্যন্ত মনস্থ করেছি তীর 
সাথে দেখা করবো | তার জীবনের গোপন রহসা জানবো । 


পৃথিবীতে এমন লোক খুব কমই আছে যে আমিন।কে ভাল 
করে জানতে পারে। বাগানে ভ্রমণ করে কি সাগরের তল- 
দেশের মুক্তোর সন্ধান পাওয়] যায়? 


মাফ করবেন, জনাব। আমি আপনার কথা স্পষ্ট করে বুঝতে 
পারছি না! জানি, আমার পক্ষে তাঁর জীবনরহস্য উদঘাটন 
কর। সম্ভব নয়, তখাঁপি আমার জানবার ইচছা, তিনি যে 
সাধনা-নগরেব উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন আমাকে তার 
অধিবাসী করবেন । সেই নগরের সুবর্ণ রাজধানীতে আমিও 
তার একজন হবো | 


তাঁর ধেষের দরগ্জগার পাশে আপন।র প্রতীক্ষা করা উচিত। 
যি ৫ে দরজা খলে যায় তবে আপনার সৌভাগ্য, গন্তব্য 
স্থানে পৌছে যাবেন। যদি তা না হয় আপনার পক্ষে আক্ষেপ, 
নিগানন্দ জীবন । 


সং সং | সং সঃ 
প্রত্যেক ধারণায়ই কি সত্য নিহিত আছে? 


নিশ্চয়। কোনকিছু আন্ধার আয়নার সামনে ন। দ(ড়ালে প্রতিবিশ্ব 
পড়ে না| স্বচ্ছ হদের ধারে গাছপালা না৷ থাকলে কি করে 
হদের জলে ছায়া প্রতিফলিত হবে? অভিত্ববিহীন কোন 
পদর্থের সূর্যের আলোকে” প্রতিবিষ্ব স্থাষ্ট হয় না। অস্তিত্ব 
ন। থাকলে কোনকিছু দেখা এবং অনৃভব কর] যায় নূ]। 
যখন অপনি কোন জিনিস দেখেন, বিশ্বাস করবেন সতি” 
কারের গোপন রহস্য কিছুই আপনি বাইরের চক্ষৃতে দেখবেন 
না। সেই সব বঝতে হলে তৃতীয় চক্ষ খুলাতে হবে, তবেই 
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নাজীব || 


আমিন! || 


আপনি সফল হবেন । বিশ্বাদীদের ধারণা সাধারণ মানঘের ধারণার 
চেয়ে পৃথক । তাঁর৷ বিশখ্বাসট।কে তীদের চাঁরপাশের দেয়াল 
মনে করেন এবং সেই দেয়ালযঘেরা পথে যখন তার। ভ্রমণ করেন 
তখন ভাবেন “এই শহরের কোন বহিঃপথ নেই--ভেতরেই এট। 
স্বয়ংসম্পূর্ণ।' ( আমিন। উঠে দাঁড়ালেন ও চারপাশে একটু 
চিন্তাক্লিটভাবে ধূরে যরে ) বিশ্বাসীরা চিরকাল বেঁচে থকবেন 
আর অবিশ্ব।সীর] মাত্র কয়েক ঘণ্টা । তাদের জীবন কত ক্ষ্দ্র 
যারা পৃথিবীতে হাত ও মখের সঙ্কীণি পথ ছাড়া আর কিছুই বুঝে 
না। আর তারাও খুব বৃদ্ধিহীন যাঁর! সূর্যের সামনে দাড়িয়ে 
শিজের দৈহিক ছায়া ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই দেখে না। 


(দাড়িয়ে, যাওয়।র জন্য উদ্যত হয়ে) তাহলে লোকের কাছে 
কি বলবে। যে, ইরাম, গৌরবের শহর, বেবল আধ্য।স্বিক 
স্বপ্পের শহর? আমিনা তাপসী সেখানে পৌঁছেছেন তীর 
প্রেম, ভালবাসা, চেষ্ট।, আকাঙক্ষা ও একনিষ্ঠ বিশ্বাণ দ্বারা ? 


হ্যা, তাদেরকে বলবেন, ইরাম গৌরবের রাজধাণী, পৃথিবীর 
সাগরপবত মরুভম়ি যে্ূপ বর্তমান, তদ্ধপ। বলবেন, আমিন। 
সেখানে পৌছেছে কঠিন মরুভূমি পার হয়ে, ক্ষধা-তৃষ্তার জালা 
সহ্য করে ও নির্জন জীবনের অভিশাপ বহন করে। বলবেন, 
সেই রাজধানী তৈবী হয়েছিল শতাব্দীর বিজ্ঞ বারিগর দ্ব'রা।-- 
তাদের পরিশ্বমে--যানব থেকে গে।পন করে নয় বরঞ্চ ম।নবই 
তার মধ্যে আবদ্ধ হিল। বববেন, ইরামে পৌছতে যারা পথ 
ভুন করে তারা যেন কঠিন রাস্তাকে দোষারপ,। করে, বস্ততঃ 
দোষারপ করে তাদের পথ-চালককে | আরও বলবেন, যার। 
সতে)ঃর আলো না জালে, তার৷ তাদের সামনের পথ বরাবরই 
অন্ধকার দেখবে, একেবারে অন্ধকারময়। (আমিন! প্রেমময় চোখ 
তুলে উপরে তাকালেন--মুখে স্বগে র আভা 1) 


নাজীব।। (আস্তে আস্তে আমিনার দিকে অগ্রসর হলেন ও ভঞ্িতে মস্তক 


নোয়ালেন) তাহলে আমি মানুষের ঘরে পৌছে যাবে সুর্যাস্তের 
পূর্বেই যেন অন্ধকার আমার রাস্তাকৈ গিলতে মা পারে । 
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আমিনা || অ]লোকে পথ চলুন। আল্লাহ্‌র বিশ্বাসই আলো । 


নাজীব || যেপ্রদীপ আমার হাতে দিলেন তা নিয়ে হাটতে আমার আর 
কোন ভয় নেই। 


আমিনা || আলোময় সতাপথে চলুন। দেখবেন কঠিন ঝড়ও সে আলো! 
নিভাতে পারবে না| (আমিন! দীর্ঘ ও এককৃষ্টিতে নাজীবের 
দিকে চাইলেন ।) 


জয়নূুল!| (নাজীবের দিকে অগ্রসর হয়ে) এখন আপনি কোথায় 
থাকবেন? 


নাজীব 1| আমার প্রতিবেশীদের কাছে, আসী নদীর ধারে । 


জয়নল।| সেপব লোকের সান্নিধ্যে পৌছতে আপনার সাথী হতে পারবো! 
কি? 


নাজীব।| নিশ্চয় পারবেন। তবে আপনিত এখানে আমিনা তাপসীর 
কাছাক।ছি আছেন । আমিও যদি থাকতে পারতাম । 


জয়নুল।। আমরা দূর্ধ থেকে দূরে অছি। সূর্বের কাছাকাছি যেতে পারি 
ন। তথাপি সর্ব আমাদের খ্বই দরকারী । আমি সপ্তাহে একবার 
আনি আশীর্বাদের জন্য, নিজেকে পরিতৃপ্ত করে চলে যাই। 


নাঁজীব|| চলুন আমরা যাই। এখন থেকে একা নয়--অনেকে--সপ্তাহে 
একবার নয়-হাজার বার এই পথে আসবো । 


(নাজীব ঘোড়াটাকে বৃক্ষের কাণ্ড থেকে মুজ করলেন এবং জয়নুদ 
অবেদীণকে পাশে বসিয়ে দৃ'জনে চললেন--অনস্তের পথযাত্রী।) 


উপযুক্ত 'ইরাম। জাতিল ইমাদ" নাটকে জীবরানের রচনার বৈশিষ্ট্যময় 
দিক জীবনবাদই সুম্প্ট | নাটকোচিত গুণাবলীতে এটা কতটা সমৃদ্ধ 
সেটা। অবশ্যি প্রশদাপেক্ষ । নাটকে চরিত্র অঙ্কন এবং দৃশ্য ইত্যাদির 
বাহলা নেই। তিনটিমাত্র চরিত্র এবং তিনটি চরিত্রই প্রধানঃ এক অঙ্ক এবং 
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এক দৃশ্যেই নাটকটির পরিসমাপ্তি । তবে সংল।প-বাক্য,এত দীর্ঘ যে, ত1 
বজজুতায় রূপল।ভ করেছে | আধুটিক নাট/সমালোচ কদের মতে দীর্ধসংল।পযুক্ত 
বান্য আধুনিক ভঙ্গীসঞ্তাত নয় এবং নাটক মঞ্চস্ব করার সময় এসব প্রায়ই 
বজেব্যের ধাব।বাহিকত। রক্ষ। কাতে অসুৰিবে ঘটায়! তবেনাঁটকটির ভাষা 
পণ্থিত্যপূর্ণ এবং উপমা বূপকর্পও চমংনার | 


জীবর|ন-রচনা দর্ণনতত্তু ভারাক্রান্ত একথ। আগেই উল্লেখ কর! হয়েছে। 
কাজেই নাটকটি তত্ব-পমূদ্ধ তাতে সন্দেহ নেই কিন্ত মিশরের আনতুন 
ইয়াবা এবং সিরিয়াব মারুন গুসন (জনা; ১৮৮১) নাটকে 
আঞ্চলিক ভাষ। প্রয়গ করেজা সাধারণের যে সমর্থন অর্জন করেছেন, 
জীবরানের ভাগ্য ত। জোটে শি। জীবরানকে বঝতে হল যেমন 
ত্তীয় চক্ষৰ দরকার তেমটা তীর নাটচ অনুধাবন করতে হলেও অন্তঃক্ষ 
উনৃত হওয়। দরকার | এদিঃ দিয়ে বিচাব করলে 'ইরাম|৷ জা[তিন ইমাদ" 
সার্ধক রচন। কিন্তু সার্থক নাটক নয়। সর্থক নাটবের জীব-সম্পকিত 
গতিবেগ এবং মাস্ক ভূমিকা এতে অনুপস্থিত এবং রসানুভূতিও বম। 


ড্র তাহা হোসাইন আধুনিক আরবী সাহিত্যে একটি বহু-আলোচিত 
নাম। আরবী সাহিত্যের সবগুলে। শাখাই তীর অনবদ্য রচনায় সমৃদ্ধ । 
তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে জহুরুল ইগলাম' ( শাস্তির প্রকাশ) সব 
চেয়ে বেশী প্রশংসার দাবিদার । নাটকটিতে ইসলামপূৰ যগের আরবদেশের 
অন্ধ কারাচনু ও কসংস্কারপূর্ণ পরিবেশের চিত্র অঞ্ষিত হয়েছে। ই 
বিভিষিকাময় মহর্তে রাসূলে করীমের আবির্ভাব এবং “জহুরুল ইসলাম' 
বা শান্তির প্রকাশ সত্যি এক প্রচণ্ড বিণ্যয়। এসবেরই পর্ণ বিবরণ স্থান 
পেতয়হে আলেচ্য নাটকে । চরিত্র চিত্রণে ডক্টর তাহা হোসাইনের 
ক্ষমতা অপরিলীম । তাছাড়া তীর তীক্ষু পযবেক্ষণক্ষমতাও লক্ষ্য 
করব.র বিবয়। নটকটতে যে জীবন তর্গত সে জীবনে ভাবালুতার 
ম্র নেই, আহে কর্মাকক ভূমিকার এক অপর্ব পরিবেশ এবং জীবনের 
গতিীলত। চোথাও দ্বিতিন'ভ করেনি বরঞ্চ বেগবান হয়ে প্রবহিতহয়েছে। 
তা'ছাড়। চগিব্রচি ব্রণে লেখক বে রসানভূতির স্ষ্টি করেছেন তা কেবল 
সবজনআদ্তই নয়, কালোতীর্ণ ও বটে। সার্থক নাটকের সকল বৈশিষ্ট্যই 
আলোচ্গ নাটকে সুম্পট। 
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আরবী ন'ট্য-পাহিত্যে খিশরের তাওফীক আল-হাকীমের অবদানই 
সবচেয়ে বেশী। শুধু সংখ্য।র দিক দিয়ে নয় সার্থক নাটক হিসেবে তাঁর 
রচনা যথেই সযাদরল'ভ করেছে । মিশরের প্রাচীন এতিহ্য, লোক- 
কাহিনী ইত্যাদি তর অধিকাংশ রচনার বিধয়বন্ত। তা'ছাড়। পবিত্র 
করআন ও হাদিসের গপ্পকেও নাটক রচনার উপজীব্য হিসেবে তিনি 
গ্রহণ করেছেন। তীর বিভিল্ ধরনের নাটকের মধ্যে 'মহন্্দ' নানা 
কারণেই উল্লেখের দাবি রাখে | 


“মহম্মদ নাটকটি হঞজ্জরত রাসূলে করীমের পর্ণাঙ্গ জীবন-আলেখ্য। 
হজরত মোহাম্মণ (দঃ)-এর জীবনচরিত নিয়ে নাটক রচনা সম্ভবতঃ 
এই প্রথম এবং একে তাওফীক আল-হাকীমের রীতিষত দৃঃসাহস 
বলা চলে। নাটকট আজ পর্যন্ত কোথও মঞ্চস্থ হয়েছে বলে শোন। 
যায় নি। প্রসদত উতল্লবযোগ্য যে, নাটকটির চলটচিচত্ররূপ দেওয়ার 
প্রচে্টা চললে মিশর সরকারের পেণ্সরবোর্ ঘোর আপত্তি জানায় এবং 
এই প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যায়। তাদের প্রতিবাদের ঝড় ছিল র.সূলে 
করীমের ভূমিব] নিয়ে । রাণূলে করীম “আশরাফুল মখলুক।ত' বা মানব- 
শ্েষ্ঠ ; তাঁর সমকক্ষ আজ পর্বন্ত কেউ স্যছু হয় নি। কাজেই এমন শ্রে 
মান:বর ভূমি £য় ককেও অবতীর্ণ করানে। সমগ্র মুসলিম বিশ্বের বা.ছ ঘোর 
অপন্তি কর শুধু নয়, রীতিমত অবাস্তব এবং পাপ বলেস্বীকৃত। এই পরি- 
প্েটিতেই আজ পর্যন্ত নাটকটির মঞ্চস্বকরণ অকল্প"ীয়ই রয়ে গেছে। 


'মহলান? নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রয়াশীল মহল 
ঘোর আপন্তিজানালে তাওকীক আল-হাকীম এই বলে তাদের আপত্তি 
খণ্ডন করেন যে, 'যীশুধৃষ্ট ও তার ছাদশ শিষ্য সম্পর্িত নাটক যি 
খৃষ্টান জগতে শ্দ্ধার উদ্দ্েক করতে পারে তবে মহম্মদ নাটকও অনুরূপ 
শদ্ধার আবির্তাব ঘটাতে সমর্থ হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, নাটক 
লিখ.লই যে তা যঞ্চস্ব করতে হবে এমন কোন কথা নেই, সংলাপের মাধ্যমে 
প্রতোতটের কথাই যেন আমাদের সম্বুখে প্রতিভাত হচেছ এই আবেগ-অনুভূতির 
ম্পর্ণ অনৃভব করাই “মহম্মৰ' নাটক রচনার মূল উদ্দেশ্য। যাহোক, 
আলোচ্যনাটতকর মহল্পদ (দঃ), খদিজা, জিবরাইল, আজরাইল, আবুবকর, 
আলী, ওষর, ফাতেমা, আয়েশা চরিত্রগুলো এক-একটি অনবদ্য স্টটি। 
তাওবীক আল-হার্ীমের বিশিষ্ট বাব-ভঙ্গী সর্বত্র সংলাপের মধুরতাঁয় 
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উজ্জীবিত হয়েছে। তা'ছাড়া লেখকের তীক্ষু অনুভূতি এবং চেতনার 
স্পর্ণে নাটকটি উদ্দীপ্ত । ফলে এর গতিবেগ আমাদেরকে শুধু কর্মীত্বক 
জীবনে নয়, ন্যায়ণি্ঠ সত্যের পথে চালিত করে। এখানেই নাট্যকারের 


আসল বেশিষ্টয। 


তওফীক আল-হাকীম “মহম্মদ” নাটকের আগাগোড়াই পবিত্র করআন 
ও সুনব!হ-এর ধারাবাহিকতা রক্ষা, করেছেন। রাসূলে করীমের সংলাপে 
নির্ভরযোগ্য হাদিন সংগ্রহ সত্যি দুরূহ ব্যাপার এবং এই দূরূহ কাজটি 
তিনি বেশ কতিত্বের সঙ্গেই সম্পাদন কবেছেন। তাছাড়া মাঝে মাঝে 
পবিত্র করআনের আয়াত সংযোগ ধর্ম-প্রাণ মুসলমানদের কাছে আরও 
চিত্তাকর্ষক হয়েছে। সংলাপগুলো নাতিদীধধ এবং ভাষা সহজ সরল এবং 
সাবলীল। 


তাওফীক আল-হাকীমের শাহেবজাদ* নাটকটিও আরবী সাহিত্যে 
একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন । আলিফ লামল। ওয়৷ লায়লার" শাহজাদা- 
শাহজাদীর অমর প্রেমকাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত । এবং এই 
প্রেমকাহিশীকে তিনি নতুন অঙ্গিকে এবং নতুন ভাবনায় কূপ দেবার 
চেই। করেছেন। এতে প্রেমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং প্রেমাশিত 
জীবনের যে চিত্র আল-হাকীম আকতে চেয়েছেন সে জীবন গতিমান 
হলেও কমাজ্ক নয়-ভাবাম্বক। নায়ক-নায়িকার কথোপকথনের মাধ্যমে 
যে প্রেম বিস্তারলাভ করেছে তা কেবল উপলদ্ধি দিয়ে অন্ভব করা যায় 
কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়গোচর হতে বেশ ভাবতে হয় এবং সময় লার্গে। 
এটাই হয়ত নাট্যকারের কৃতিত্বের বড় অন্তরায়। নাটক মঞ্চস্ব হলে তা 
কতদূর সফলত। অর্জন করতে সমর্থ এ ব্যাপারেও নাট্যকারের সজাগ 
দৃষ্টি রাখ। বাঞ্চণীয়। “শাহেরজাদ” নাটকে তত্ত্বকথার অবতারণ করা 
হয়েছে বেশী--যেজন্য মঞ্চের দিকে তাকিয়ে দর্শকমণ্ডনী বেশ কিছুক্ষণ 
তেবেচিস্তে অতঃপর আনন্দের আভাস থাবে। 


নাট্টকটির শুরুতেই নেপথ্যে শোনা যায় £ “আমি সব কিছুই ছিলাম, সব 
কিছুই আছি, এমনকি সব কিছুই থাকবো । কেউ আমার মুখোশ খুলতে 
পারবে না।” 
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নিঃসলেহে, কথা কটি চিস্তার প্রোত থামিয়ে দেয় । অতঃপর জ্যরণে 
আসে রহসাময়ী নারী-চরিত্রের মাহাত্ব্য ঃ «দেবা ন জানস্তি, কৃতো মনুষ্য |" 
নারী রহস্যময়ী হলেও পে পূরুষের 2িএসক্গ সঙ্গী, প্রেমের পরম আশয়। 
অথচ স্থ্টির প্রচণ্ড গতিপ্রবাছে বিরাট ঘুণিচক্রের আবর্তন্মূুখে পূরুষের 
জীবনও সময় সময় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। দৃনিয়ার সব কিছুই তখন তার 
কাছে বিস্বাদ ঠেকে--এযন কি তার প্রেমময়ী নারীও 5 


শাহরিয়ার হ কি বলছে ? 

শাহেরজাদ; কি আর বলবে। ? তুমি কি চাও তাই ভাবছি। 
শাহরিয়ার £ তৃমি ভালো করেই জানো, আমি কি চাই। 
শাহেরজাদ : তুমি জানতে চাও আমি কি? আমি কে? 
শাহরিয়ার £ হাযা। 


শহেরজাদ: (হাসিমুখে) আমি একজন অপরূপ দেহধারিণী রমণী । 
দেহধারিণী ছাড়। আনি কি? 


শাহরিয়ার £ (চীৎকার করে) অমন জ্রন্দর দেহকে আমি ঘৃণা করি । 
শহেরজাদ £ তাহলে আম্বি একটি মহান হৃদয়। মহান হৃদয় ছাড়া 
আমি কি? 


শাহরিয়ার £ ধিক তোমার অমন হৃদয়ে । 


শাহেরজ!দ £ তুমি কি অস্বীকার করতে পারবে যে, এই দেহকেই একদিন 
তুমি ভালোবাসতে! এমনকি তোমার হৃদয়ের বিনিযয়েও ? 


শাহবিয়ার £ আমার ৫ মোহ কেটে গেছে। একদম কেটে গেছে। 


বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের গতিবেগ পরিণামে শাহরিয়!রকে টেনে নিয়েছে 
প্রকৃতির দিকে । প্রকৃতিকে তিনি ভালে। করে পাঠ করেছেন। সেখানে 
তার আত্বোপলব্ধি ধটেছে। এ-কারণেই তিনি শ্বাহেরজাদকে একাত্ম 
দেখতে পেয়েছেন প্রকৃতির মাঝে । প্রকৃতি ও নারীতে কোন তফাৎ নেই 
ভেবে আবার তিনি ফিরে এসেছেন শাহেরজাদের কাছে। 
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শাহরিয়ার 


শহেরজ।দ 


শ[হরিয়ব £ 


শহেরজাদ 


শ|হরিয়ার £ 


শাহেরজাদ £ 
শাহরিয়ার £ 


শাহেরজাদ 


শাহরিয়ার 


আমার চুলে হাত বুপিয়ে দ1ও। তোমার মধুমাখা কথাগুলো 
শুনতে ধুবই ইচেছ হচেছ । আগে জানতাম নাযে তুমি 
এত জন্দব। এটা কি তোমার মুখ শাহেরজাদ? আমার 
মনে হয় ওটা যেন মুখ নয়, মৃজ্জোভতি একটি পেয়ালা । 
এগুলো কি তোমাৰ চল? চুল নয়, যেন ঘন কালো 
আঙ্ষরের গুচছু। 


ওসব রাখো । কিছুক্ষণ বিশ্বাম করো। 


তোমার কোলে মাথ! রাখতে দাও। আজ মনে হচেছ 
আমি যেন নিরোধ শিশু । সত্যি আমি কি তোমার 
স্বামী? কখনে। মনে হয় এসব মিথ্যে, অবাস্তর। এই 
সত্যট। আমাকে খুলে বলে শাহেরজাদ। তোমার হাত 
দুটে। দিয়ে আমাকে জড়িয়ে নাও। আহ্‌, ও যেন হাত 
নয়, নরম তুলোর পিও। এখন মনে হচ্ছে, সব কিছুই 
আমার। যদি কোনোদিন আমাকে এক কণাও ভালবেসে 
থাকো--সে ভালোবাসার কথ। আজ আমাকে বলো 1,,,55, 
কিম্ত আমার জন্য তুমি একটুও অনুভব করো না। 


(ঠাট্ট। করে) তাহলে আবার তুমি আমার দেহকে ভালো- 
বাসছে। এবং হৃদয়ে ফিরে আমছে। 


(ধ্মজড়িত কণ্ঠে ) একটা কবিতা শোনাও শাহেরজাদ | 
কিংবা সেই মনোরম গল্প 1,,,,১, 


(দরজার দিকে চেয়ে) তোমার গান শুনাও**' 
(ঘুমের ঘোবে) একটা গান শুনাও।.., 


শ!হরিয়ার, আমার প্রিয়তম ,,. | 
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শাহেরজাদ; (নিজে নিজে গানের সুরে) 
ঘুমাও *.. ঘূযাও *.* ঘুমাও »» 
সোনার খোকন ঘৃমাও ০ 
শাস্তি এনেছে খেলায় ১, 
সোনার খোকন ঘূমাও .., 


এ ভাবেই 'শাহেরজাদ' নাটকের পরিসমাপ্তি । 


আধনিক আরবী সাহিত্যিকদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট)ময় 
দিক হলো তাীবা প্রকতিতে ফিরে এসেছেন। এই প্রকৃতিই ভিন্ন 
ভিন রূপে তাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে। তাওফীক আল-হাকীমের 
ভাষায় £ 'যেপ্রকৃতির সবকিছু জানে সে ক্িশুধু নারী না প্রকৃতি নিজে? 


তাওফীক আল-হাকীম প্রথমতঃ কথাশিল্পী ও ওপণ্যামিক ; অতঃপর 
নাট্যকার | কাজেই উপন্যাস ব। ছোটগল্পে তাঁর যে জীবন-প্রবাহ গতিমান 
সেই গতিবেগ তিনি নাটকেও আরোপ করেছেন! ফলে, তীর নাট্যশিল্পে 
যেমন আছে জীবনের প্রচণ্ডত।, ঘণিনুধর পরিবেশ তেমশি আছে প্রেম 
বিরহ, হাপি-কাথু। এবং পেই সঙ্ষে কর্মময় আহবানের ইংগীত। এমন 
কি কোথাও কোথাও আঁবেগপ্রবণতার ম্পর্শও সম্পৃ্ত। নাটকে সৃক্ষা 
অনুভূতি ও রসপঞ্চার করতে হলে আবেগ্রপ্রবণত। অপরিহাষ | 


ইরাকের কবি ও কথাশিল্পী আবদ আল-মজীদ লুৎফীও নাটক রচনায় 
বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন! তাঁর 'কালব আল-উন্বম' (মায়ের 
হৃদয়) উপন্যাস যেমন আধুনিক আরবী সাহিত্যে আলোড়ন স্থষ্ট করতে 
সমর্থ হয়েছে তেমনি অনবদ্য নাটক 'খাতিমাতু আল-মুসিকার' ( শিল্পীর 
পরিণ!ম)-ও আরবী নাটাসাহিত্যে €বশিষ্্যময় দিক-চিহের সূচন। করেছে। 


আবদ আল-মজীদ লুৎফী প্রতিহাসিক ঘটনার চেয়ে সামাজিক ও 
সমসাময়িক ঘটনাবলীকেই নাটক রচনার উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করার 
পক্ষপাতী এবং এ কারণে তার নাটক “খাতিসাতু আল-মুসিকার-এ যে 
জীবন-প্রবাহ গতিমান তা আমাদের খুব পরিচিত এবং এরূপ ঘটন! বিশ্বের 
সর্বত্রই অহরহ ঘটছে।- তবে লুৎ্ফীর রচনার বৈশিষ্ট্য নানবতাবোধ। 
প্রচণ্ড বিক্ষোভ, আলোড়ন এবং যন্ত্রণা" মানবতার পথে অন্তরায় হলেও 
সৎবিবেকের তাড়নায় সাময়িক' কপ্রবৃত্তির বেড়াজাল থেকে বিচিছুনু হয়ে 
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'মূলে ফেরৎ আসাই* (ইয়ারজেয় ইলা আস্লেহী+ ) মানবতার প্রধান 
লক্ষণ। আবদ আল-মঞজীদ লুৎফী এই মানবতারই জয়থ।ন গেয়েছেন। 
তিনি তীর রচনার বিষয়বস্ত সংগ্রহ করেছেন নিজস্ব পরিমণ্ডল থেকে । 
নট কটির কাহিনীতে যতটক জানা যায় তাতে এক দরিদ্র শিল্পী-ন্ত্রী- 
পৃত্র পরিবার শিয়ে দারিদ্র্যের কষাধাতে পর্ধুদস্ত। শিল্পীজীবন সার্থক 
করতে গেলে তার সংসার দেখা হয় না, আবার সংসারে নিবিষ্টচিত্ত 


থাকলে সত্যিকারের শিল্প গড়ে ওঠে না। অন্ত্থন্দের এই টানাপোড়েনে 


শিরী দক্ধীভূত হতে থাকলে তীর জীবনে দেখ। দেয় এক নতুন উপসর্গ | 
তিনি এক ধনীলোকের মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়েন । ধনাঢ্য-কন্যাও 
ছিল শিল্পের সমঝনার। উন্ৃত শিল্প গড়ে তোলার ইচ্ছায় শিল্পী প্রথম 
স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ধনাট্্য-কন্যাকে বিয়ে করেন। কিন্ত এতেই কি 
তার শিল্পসত্তার পরিবর্তন ঘটলো ? 


না। 


শিরী উপনব্ষি করলেন শিল্পীমন আর আঁথিক স্বচ্ছলতা দূটে৷ ভিনু 
জিনিস। অর্থের অভাব দৃব হলে বটে কিন্তু শিল্পীমন আন্তহিত হলো | 
ওদিকে নত্যা স্ত্রীর বেহায়াপনা এবং তার বন্ধুসংসর্গ দিন দিন তাকে 
বিবৃত করে তুললে। ; ফলে শিল্প তে! দূরের কথ বিবেকের দংশনে তার 
শিল্পসত্ত। সম্পূণ বিপরীত শীমীতায় প্রবাহিত হতে থাকলো । ওদিকে তার 
আগের স্ত্রীর ঘরের প্রথম সম্ভানের মৃত্যুসংবাদে তিনি আরও ব্যথিত 
হলেন । 


শেষপধন্ত শিল্পী ফিরে এলেন তাঁর আগের স্ত্রীর কাছে। ধনাঢ্য 
কন্যাকে সম্প্র্ন বিদায় করে দিয়ে। 


আগের স্ত্রী তখন অবস্থান করছিল তার এক বড়লোক কন্যা-জামাতার 
সঙ্গে । আগের স্ত্রী তখনও স্বামীর প্রতি একট,ও বিশ্বাস হারায় নি। সে 
স্বামীকে গ্রহণ করুলে। আন্তরিকতার সঙ্গে ; কিন্ত দুঃখিত হলে স্বামীর 
শিল্প কলার অধঃপতন দেখে । এবারে শিল্পী আকতে পারলেন ঘ্মাষ্টারপিস* 


এবং এটাই তার শিল্পী-জীবনের সার্থকতা ৷ পরবর্তী সময়ে শিল্পীর অভিমত, 


দ|রিদ্র্য এবং যন্ত্রণাই সার্থক শিল্পের পক্ষে পরম সহায়ক । বিলাসব্যসন 
সত্যিকার গ্লিলের পক্ষে অন্তরায়ন্বরূপ | 
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সহজ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


আবদ আল-মজীদ লুফী উপর্যুজ কাহিনীর নাট্যরপ দিয়েছেন বিশেষ 
আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর “খাতিমাতু আল-মুসিকার* নাটকে। লেখকের 
বজব্যে মুনশিয়ানা আছে, কেনন। তীর্যক যুজির আলোকে প্রত্যেকটি 
সংলাপ মুখর এবং তা৷ দর্শকদের অন্তরে রসান্তৃতি স্থষ্টি করতে সমর্থ। 
তাছাড়া নাটকটি মানবতাবোধের চরম উৎস হিসেবেও স্বীকত । 


তরুণ কথাশিল্পী মুহাম্মদ রিফাত আল-মাহীম্ত-এর “রেজালুন ফি মালাবিসু 
বায়জায়ু" (শেতপেশ।কের মানুষ) নাটকটিও আরবী নাট্যসাহিত্যের এক 
উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। আল-মাহীয় সমাজ-জীবনের চলমান ঘটনাকেই 
নাটারূপ ৫ওয়ার পক্ষপাতী এবং 'রেজাল্‌ন ফি মালাবিসু বায়জায়ু, নাটকে 
তিনি সমাঁজ-জীবনের চিত্রই পরিস্ফট করেছেন। সম।জের এক শ্রেণীর 
ভালোমানুষপদবাচ্য ধেকাবাজ পোক সমাজকেই শুধু শুষে খাচ্ছে না-- 
সমাজদেহে তার৷ দূষিত ক্ষতস্বরূপ। এদেরই কাহিনীর রসাত্বক পরিণতি 
এই নাটক । সমসাময়িক ঘটনাবলীর এমন জীবন্ত রূপ অ।ধূনিক আরবী 
নাট্যপাহিত্যে একরপ নজিরবিহীন বলা চলে। লেখকের বণনাভঙ্গীর 
চমতকারিত্ব ঘটনাপ্রবাহকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করেছে যে, পাঠক ও 
দশক-মনে সহজেই তা আলোড়ন স্থাষ্টি করতে সমর্থ | 


আবরূল আতিজালাল রচিত “গুরুব্ল আতলার্তিস (আটলাণ্টিকের 
পতন) একটি এতিহ।পিক নাটক। 'বদ্ধ-অভিশাপ না৷ আশীর্বাদ ?" এই 
নীতিবাক্যের ব্যাখ্যাই আশ্য়লাভ করেছে “গুরুনূল আতলানণতিস' নাটকে । 
দ্বিতীয় মহাসময়ের ধাক্কা একটি দেশের ইতিহাস-এতিহ্য-সমাজ চেতনার 
কতটক ক্ষতিসাধন করেছিল এবং যৃদ্ধপরবরতী সময়ে তদের কতট৷ 
অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তারই পূর্ণ রূপ আলোচ্য নাটকের বিষয়বস্ত | 
আবুল আতি আলাল একজন সমাজ-সচেতন লেখক; তাই তার রচনায় 
স্বাজাত্যবোধ, স্বদেশপ্রেম এবং ব্রতিহ্যপ্রীতি খুব প্রকট এবং “গুরুবুল 
আতনানৃতিপ' €সসবেরই আলোকে সমূজ্ছুল। 


কবি আহমদ শাওকী যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নাট্যজথতে আবির্ভূত হয়েছেন 
মিশরের প্রখ্যাত কৰি খলীল যোতরানকেও তাঁর উত্তর-সাধক বল! চলে। 
নাটকরচনার বিষয়বস্ততে সামান্য পার্থক্য থাকলেও ভাষা ব্যবহারের 
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দিক দিয়ে খলীন মোতবান আহমদ শ।ওকীর অনুসারী । খলীল মোঁতরাদও 
নাঠকের ভাষায় কাব্যরীতি প্রয়োগের প্রক্ষপাতী এবং এই প্রমাণ বিধৃত 
হয়ে আছে তার 'তাজেরুনস ব্দুকিয়াতা,' 'আতিল* 'মুকাব্বাস হুন্মেলাত' 
প্রভৃতি নাটকে । তাঁর অধিকাংশ নাটকের ব্ষিয়বন্তই সমস।ম্িক ঘটনা- 
বনীকে কেন্দ্র করে। তবে ত(র বলিষ্ঠ হাতের ম্পর্ণ রচনাকে করেছে 
সাবজশীন এবং কালোস্তীর্ন। প্রনঙ্গতঃ তার “তাজেরন বান্দুকিয়াতা? 
(বন্দুঃকর নায়ক) নাটকটির উল্লেখ করা যায়'। একজন শিকারপ্রিয় 
তববরে শিকারীর জীবন-আলেখ্যই নাটকের বিষয়বস্ত । শিকারীর জীবনে 
দৈবাৎ এবং আকস্মিকভাবে অববির্ভৃতা হঘ এক রমণী এবং এই রমণীর 
প্রেমাশিত জীবনেই নাটকেন মূল সুর অনুবণিত। 


খলীল তঘোতরাঁন মূলত কবিতাই ক।খিনী-শির্মীণে আবেগের অতিরেক 
থাকলেও চরিত্রচিত্র:ণ ভারস।ম্য অব্ষিত হর শি। তাছাড়া গদ্যকব্ত।য় 
সংলাপ গঠনও আকর্ষণীয় । 


মিণরের প্রথ্য/ত যাহিত)সমালেচক এবং কবি মৃহাম্মদ আবদূল গণি 
হাপসানও ন।ট্যপাহিত্যে যথেই কৃতিহ্থের দাবিদার | তিনি তার অধিক1২শ 
রচনায় এতিহাপিক বিষয়বস্ত এবং শৌরবীর্যষের ধারাকেই অনুসরণ করেছেন। 
“ইবনে জায়?ন*, ইমরুল কায়েস” এবং 'কিওপেটু। তার খ্রীতিহাগিক নাটক। 


ইণন|মণূর্বযগের ইতিহাস-খযাত এবং আরবী সাহিত্যের শেষ ববি 
ইমরুল কায়েসের জীবনকাহি'ীই “ইমরুল কায়েস নাটকের বিষয়বস্তু । 
মদ, মাংস এবং নারী--এ তিনের সময়ই ছিল ইমরুল কায়েসের কবিতার 
উপজীব্য । তা'ছাড়া৷ ব্জ্জিগত জীবনেও তিণি ছিলেন তীষণ উচগছুঙখল। 
অথচ একটিমাত্র সংঘাতে তিনি মদ, মাংস এবং নারী সংসর্গ পরিহার করতে 
বদ্ধপরিকর হন। সে সংঘাত তার পিতৃহত্যার পরিশোধগ্রহণ। ভোগবিল!স 
প্রেম-সংধাত ইত্যাদির ধিশেষণ।ত্বক দিক ছাড়াও “ইমরুল কায়েস” নাটকে 
তত্কালীন আরবের যে সমাজচিত্র পরিস্ফুট তা নাট্যকার হাসানের 
কৃতিত্বের পরিচয়ই বহন করে। নাটকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক 'দারাতে 
জল জুলির' (জুল জল পুকুর) প্রানের দূশ্য। ইমরুল কায়েসের নিজের 
ভাষায় “তুলা রুববা মিনহুন্ু। কানা সালেহ, ওয়াল! সায়েম বিদারাতে 


১৯২ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


জুলজুলি' _-জীবনের অনেক কাহিনীই বিস্মৃত প্রায় কিন্ত দারাতে 
জুলজলির দিন অধিস্মরণীয়। এই দৃশ্যে স্লানরতা রাজকমারী উনায়জার 
বস্ত্রহরণ হিন্দ-উপাখ্যান খ্যাত দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের কথাই স্মরণ করিয়ে 
দেয়। ইমরুন কায়েসের সঙ্গে স্থুর মিলিয়ে আমাদেরও বলতে ইচ্ছে 
করে, নাটকের এ দৃশ্যও আমাদেরও ক্মৃতিপটে অটুট থাকবে। 


মৃহ্্রদ আবদ্‌ল গনি হাসানের অপর একটি নাটক 'মিন নাযিজাতুল 
তারিখ" (ইতিহাসের পাতা থেকে )। এই নাটকটিও এীতিহ!গিক কাহিনী 
ভিত্তিক এবং বিশেষ উদ্দেশ্য ও মহান পবিকল্পনা শিযে রচিত । নাটকটি 
প্রথম প্রকশিত হয় ১৯৫২ সালে । এই বিরাট নাট্য-গন্থে তিনি মানব- 
সমাজের বিভিন স্তবেব ইতিহাস ও বিবর্তনের নাট্যরূপ দিয়েছেন | 
নাটকটি আকাবে বৃহৎ এবং এতে চবিব্রসংখ্যাও প্রায় দই শত। কাজেই 
নাটকটি মঞ্চস্থ করতে নানা অন্রবিধে। লেখকের উদ্দেশ্য নিজের বক্তব্য 
প্রকাশ করা, অতএব তিশি মঞ্চস্ব করার পবিকল্পনাৰ দিকে য়ত 
মনোশিবেশ করেন নি 


হাক্ষেরীর অন্যতম শেড কবি ইমরে মাদাক রচিত ট্াজেডী অব 
ম্যান' নাটকটির প্রভাব “মিন নাফিজাতৃত তারিখ-এ স্পট। তথাপি 
লেখকের বক্তব্যে কোথাও ফাঁক নেই। প্রত্যেকটি চরিব্রই লেখকের 
বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে স্পট এবং সামাজিক জীবনের সব খঁটিনাটি 
ঘটনাই চবিব্রগুলোতে তিনি ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। 


তরুণ কথাশিষ্্রী আবদল্লাহ আবদুল জাব্বারও নাটক রচনায় দক্ষতার 
পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মনেপ্রাণে আধুনিক। কাজেই আধূনিক 
সভ্যতার অতি উগ্রতা তাঁর নাটকে আশ্বয়লাভ করেছে সম্প্ণ 
নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। তীর উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে “উত্বমি' 
(আমার মা) এবং “আল উমমূ শাহতত (শাহতুতের মা) আধুনিক 
আরবী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আধুনিক সভ্যতার 
অতি উগ্রতা বিশেষ করে নারীসমাজের উপর কতটা প্রভাব 
বিস্তার করেছে তারই পর্ণ আলেখ্য তার রচনায় বিদ্যমান। তীর 
দৃষ্টিতে «আন্‌ নেসাহুন মাজিয়াতা” (অতীতের রমর্ণী) এবং আনু মেসানুল 
আন]” (বর্তমানের রমণী) কোন পরধায়ে ছিল এবং কোন, পূর্বায়ে 


৯৯৩ 
১৩০ 


আধুনিক আরবী স।হিত্য 


পৌছেছে তার রূপকধ্মী আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই আখদের মন 
নাড। দেয়। লেখকের বর্ণনাতঙ্গী, প্রকাশের চমতকারিত্ব 'এবং ভাষা! ও 
সংলাপের মাধূর্ধ সত্যি আকষ ণীয়। 


মৃহম্বদ হাসান আল ওরাসও অ.ধুণিক আরবী নাট্যসাহিত্যে যথেষ্ট 
খ্য।তির অধিকারী । সবচেয়ে চিন্তাকর্ধক একাঙ্ক নাটক 'আশ্‌ শায়াতিনূল 
খুরম যুগের শয়তান আশু শায়তিনুল খুরম' মৃহন্মদ হাসান আনুৃ-ওয়াসের 
বাস্তবধরমী শিল্পকর্ঈ। ইতিপূর্বে আমর। আধুনিক আরবী সাহিত্যের অন্য 
এক প্রব্য/ত কবি আব্বাস মৃহন্পন আল-আক্'দের 'শয়তান* শীর্ধ ক কবিতার 
উংল্লব করেছি। “শয়তান” কবিতার মূল বক্তব্য : লাম্পট্য এবং ককীতির 
বেড়াজালে যদি সবাই আবদ্ধ তবে শয়তান নিঃশেষ হয়ে গেছে, তার কাজ 
ফুরিয়ে গেছে। সমাজসচেতন লেখক মৃহ!ম্মদ হাসান আল-+ওয়াসও নাটকের 
মাধ্যমে একই বজ্ঞব্য পেশ করেছেন। “আশ শায়াতিনূল খরম" নাটকের 
চরিব্রগুলের অধিকাংশই প্রগতিবাদীদের প্রতীক । এছাড়৷ একটি চরিত্রে 
রয়েছে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের ব্রপকধর্মী চিত্র । লেখকের শিল্প- 
চ।তুর্ষের মহিমায় প্রত্যেকটি চরিত্র এক-একটি বৈশিষ্ট্যময় টাইপে পরিণত 
হয়েছে। সৰঝৌোপরি নাটকটিতে আধুনিক সমাজের পরস্পরবিরোধী 
চিন্তাধারার আশ্চর্ব স্ুন্দব ব্যাখ্যাও স্বনলাভ করেছে। নাটকটির ভাষা 
ব্যবহারেও বিভ্তিনত। লক্ষ্য করা যায়। আরবী “স|জ' ছন্দে রচিত 
অধৎ গদ্য-পদ্য উভয় রীতির সমন্বয়ে সংলাপগুলে। স্বাদেও অতুপনীয় 
মনে হয়] যঞ্চ-চাহিদ। মেটাতেও নাটকটি সক্ষম । 


'আলিফ লায়ল] ওয়৷ লায়লার' কাহিনী অবলম্বনে পৃথিবীর বিভিনু 
দেশের কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁদের রচনার পরিসর বিস্তৃত করেছেন । 
ডিকেন্স, টেনিসন, থ্যাকারে, মতোক্কির মতো বিশ্ব-বিখ্যাত সাহিত্যিকর।ও 
আলিফ লায়লা ওয়া লায়লার কাহিনী প্রত্যক্ষভাবে কাজে 
খা্টিয়েছেন। ইতিপূর্বে আরবী সাহিতোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিলী ও 
ওউপাযাপির তওফীক আল-হাকীমের শাহেরজাদ' নাটকটির উল্লেখও 
কর] হয়েছে। তাছাড়া আল-মাহদাব, অদিব ইসহাক, খলীল ইয়!জেজী, 
নাজীব হাদ্ব প্রমুখ নাট্যকাররাও ঘে, “আলিফ লায়লা ওয়া লায়লার' 
কাহিনী' নাটক রচনার উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন সে সম্পর্কেও 
ইতিপূর্বে ইংগীত দেয়া হয়েছে। মিশরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার 
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মুহন্মদ আওয়াদ ইবরাহীমও একই ভাবধারায় উদ দ্ধ হয়ে কাজ করেছেন। 
তার উল্লেখযোগ্য নাটক “লায়লাতৃস্‌ সানিয়াতা আশরাতা” (দ্বাদশ রাত্রি) 
“আলিফ লায়ন! ওয়৷ লায়লা -এর “লায়লাতুস সানিয়!তা* (দ্বিতীয় রাত্রি) নামক 
গল্পের কাহিনীকে আশুয় করে রচিত। আলোচ্য নাটকের মূল বিষয়বস্ত 
প্রেম । এ কারণে চরিব্র-চিত্রণে বাস্তব অপেক্ষা কল্পনার রউ আরোপিত 
হয়েছে অধিক মাত্রায়। তবুও চরিত্রগুলো! প্রাণবন্ত, সজীব । লেখকের একটি 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, অতীতকে তিনি বেঁধে রেখেছেন আধুনিক যুগের 
ম।নস-সত্র দিয়ে। তাছাড়। ট্র।ডিশনের প্রতি তার প্রবল পক্ষপাতিত্বও লক্ষ্য 
করবার বিষয়। 


আরবী সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় নাট্যশাখাও  বর্তযানে 
অগ্রগতির পথে। অনেক প্রগতিশীল লেখক ও ববি বিভি্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
নিয়ে এগিয়ে এসেছেন নাটক রচনায়। তাঁদের এই প্রচেষ্টা সত্যি আরবী 
নাট্যসাহিত্যকে সবৃদ্ধিশালী করে তুলবে। 


তযাী তে কিগী তি 


আরবী সাহিত্যে লোক-গীতির ভূমিকা 


লোক-গীতি থেকেই আরবী সাহিত্য উৎসারিত--এই উজ্িতে আশা 
করি কারও দ্বিমত থাকবার কথা নয়। কেননা, আরবী সাহিত্যের 
সবচেয়ে প্রাচীনতম শাথ। কবিতা যখন লিখিত রূপ পরিগ্রহ করেনি 
তখণ কেবল লোক-গীতিই প্রচলিত ছিল, এবং মত্যি কথা বলতে কি 
লোক-গীতিই ছিল আরববাসীদের প্রাণ । 


আরবী কবিতার প্রচীনতম ধার] হিদ1, হিআ।, রাদাত ও কাসাস 
প্রভৃতি সবই লোক-গীতিকেন্ত্রিক বিভিনু স্তরবিন্যস। এ সম্পর্চে 
'কাব্যসাহিত্য' শীর্ষক আলোচনায় বিস্তারিত আলে/কপাত বর! হয়েছে। 
এমন চি লোক-কাহিণীতিত্তিক গীতি-কবিতার প্রাচুর্বও তৎ্কালে ছিল । 
পঞ্চম শতাব্দীর হাতিম আত্-তাঈ-এর পূর্ব পর্বস্ত আরবী সাহিত্যে কেবল 
লোক-গীতিরই সন্ধান পাওয়া যায় এবং হাতিম আত্-তাঈতে এসে আমরা 
আরবী কবিতাব লিখিত রূপের সন্ধান পাই। 


আরবী লোক-গীতির প্রাণধারা মেই অবহমানকাল থেকে আধুনিক 
কাল পরন্ত সমান গতিতেই বয়ে চলছে । পৃথিবীর সব দেশের লোক 
স|হিত্যের অন্যতম শাখা লোক-গীতির মত আরবী লোক-সাহিত্যের 
বৈশিষ্ট্যময় শাখা লোক-গীতিও যে বিশেষ অনপ্রির় সে বিষয়ে আশ! 
করি সন্দেহের অবকাশ নেই। 


আরববাসীদের সামাজিক জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে লোক-গীতির 
যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে । বেদূইন জীবনযাত্রার হাসি-কান্রাঃ প্রেমবিরহ, 
আশা-নিরাশ। ইত্যাদি লোক-গীতি আশ্য় করেই অনুরণিত। উত্তপ্ত 
মরুভূমির বুকে কারাভী-চালকের মুখের সুললিত সুরসন্নিবিষ্ট লোক-গীতি 
শুধু যাত্রীদেরই মনোরগ্রন করে না, গীতির তালে তালে পা ফেলে 
উষ্টুরাজিও দরের যাত্রায় পাড়ি ভঙায়। 
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ইসলাম পূর্ব যুগে লোক-গীতির ম!ধ্যমে যুদ্ধে জয়লাভ, এমন কি বিপক্ষীয় 
গোত্রকে পধুদস্ত করা হতে! এরূপ নজির অনেক রয়েছে। তাছাড়া, 
লোক-গীতির আয়োজন করে গাভী দোহন করতে গেলে গাভী বেশী 
পরিমাণে দূধ দেয় এমন বিশ্বাসও আরববাসীদের মধ্যে রয়েছে। 


রাসূলে করিমের জীবদাশায় আরবের ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের “দফ' 
বাজিয়ে লেক-গীতির ম।ব্যমে রাসূল-আল্লার মনোরঞ্রন করতে এব্সপ ঘটনাও 
বিরল নয়। এসব লোক-গীতিতে হাম্যরস ছাড়াও সৃক্ষ্াবুদ্ধি প্রচ্ছনু। 
সাদী আরবের বহুনপ্রচলিত একটি লোক-গীতিতে সে আভাস স্পট তই 
লক্ষ্য কর] যায় : 


একদ। এক মুটে বলে রাসুল-আল্লার কাছে : 
“বেহেশত মাঝারে যে অট্টালিকা আছে 
র[জমিস্্রীকি ছোয় নি তাহা কোন কালে।” 


আমাদের প্রিয় শবী বলেন হেসে হেসে £ 
'যাও না৷ ভাই তুখি সেথা তাহ। ভালোবেসে ।* 


মূটে বলে নবীর ঠাই: দরজার অন্তধ!লে 
অনেক বিশ্বাসী সে মনের আঁলে। জালে; 
অমি যদি বভ্‌ সেথা দেবিতে পৌছে যাই 
বলবে তারা এতদিন কোথা ছিলে ভাই ?" 


আরবী ত|ষাতাধী সউদী আরব, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, মিশর, 
ক্দান, তিউশিস, ফেলিস্তিন, অর্াীন, মরক্কো, আল-কোয়ে ত, লিবিয়। প্রভৃতি 
আরব রাজ্যগুদলোর আনাচে-কানাচে অজপ্ব লোক-গীতি ছড়িয়ে রয়েছে। 
সে-সব সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয়ে আরবী লোক-সাহিতেযর মর্যাদা বৃদ্ধি 
পেয়েছে বছলপরিমাণে । 


বর্তমানে লোক-সাহিত্য নিয়ে মাকিন ও অন্যান্য দেশে গবেষণ। ও 
নানারপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কজ চলছে। আরবী কবি-সহিত্যিকরাও 
এ ব্যাপারে পশ্চাৎ্পদ নন।| এমন কি লোক-সাহিত্যের ভাষাও তার! 
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উন্নত সাহিত্যে স্থান দিয়ে সাহিত্যকে বৈচিত্র্যময় করার প্রয়াস পাচ্ছেন। 
এ প্রসঙ্গে ইবরাহীম জা।বরা, ইববাহীম শোকরাল্লাহ্‌, সুহাইল ইদরীস, 
ইউসূফ ইদরীস, তাওফীক আল-হাঁকীম, ইবরাহীম লাজী, মিসাল তার-আদ 
প্রমুখ সাহিত্যিকদের নাম উল্লেখ কর। চলে। লোক-সাহিতযর বিভিন্ন 
উপকরণ তাঁদের রচনার উপজীব্য | লে!ক-সাহিত্যের উপকরণকে রচনার 
উপজীব্য করার ফলে আরবী সাহিত্যে এক নতুন ধারার সূচন] হয়েছে। 
এসব রচনার পাঠকবর্গ একদিকে যেমন নতুন রস আসশ্বাদনে সমর্থ হচেছ, 
অপরপিকে তেমনি লোঁক-সাহিত্যের রস আঁহরণেরও স্ুযোগলাভ করছে। 


আরবী লোক-গীতিও অন্যান্য দেশের লৌক-গীতির মতোই পঙ্গীবাসীর 
সুখে মূখে প্রচারলাভ করে আসছে । এসব গীতিকার রচয়িতার কোন 
হদিস আজ পর্যস্ত কেউ উদ্ধার করতে পারে নি। তবে আবহমানকাল 
থেকে পলীবাশীর মৃখে মৃখেই এসব প্রচারিত হয়ে আসছে এবং কেবল 
তাদের স্মৃতি-ভাগডাবেই লোব-গীতির অবস্থান । এ ধারা অনাদিকাল 
পর্যন্ত চলবে । কেননা, এ সবের জীবীশক্তি ও চিরত্বগুণ এতই প্রবল যে, 
মানুষের মনোরগ্তনে চিরকারই এগুলে। সক্ষম হবে । 


আরব ঝাক্যগুনোর অনেক পরীগ্রামেই লোক-গীতির আসর বলে। 
বিবাহ ও আনন্দ অনুষ্তাঁকে কেন্দ্র বরেই সাধারণতঃ এসব অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করা হয়। তাছাড়া গায়েন সম্পৃদাঘ লোব-গীতির দল গঠন 
করে বিভিন স্বানে গান পরিবেশন করে অর্থোপার্জন করে এমন ব্ীতিও 
বিরল নয়। 


উচ্চাঙ্গসঙ্গীত বা উচ্চতর সঙ্গীতের ন্যায় আরবী লোক-গীতির জন্যেও 
কোন উন্তাদের শরণাপন্ন হতে হয় না কিংবা দীঘবাল সাধনায়ও লিপ্ত 
থাকতে হয় না। সমাজে যার কণ্ঠস্বর যত €বশী মধর এবং স্মরণশজি 
প্রথর সই ব্যক্তিই লোক-গীতির গায়েন বা পরিচালকের যোগ্য বলে 
বিবেচিত হান। রাগ-সঙ্গীতের ন্যায় বিভিন্ন আুর-সংযোজনের নিয়ম 
লেক-গীতিতে প্রচলিত নেই। একটিমাত্র স্থুরই এইসব লোক-গীতিতে 
অনুরণিত হয়। কাজেই সুর আয়ত্ত করতে গায়কদেরকে বেশী বেগ 
পেতে হয় না। | 
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সুমিষ্ট সুরের বিশিষ্ট ব্যজিই লোৌক-গীতির গাঁয়ক হওয়ার যোগ, বিগ্ত 
দোহার ব৷ ধৃয়া। ধরবার অধিষ্কার প্রায় সবারই থাকে। কারণ ধৃয়া ধরতে 
আুষিষ্ট সুরের প্রয়োজন হয় না। এইজন্যেই দেখ। যায়, পল্লীগীতির 
আপরে কমবেশী সবাই গায়ক | ষে ধয়া ধরতে পারে না বিংবা গান 
গাইতে পারে না| সেও মনে মলে গানের সুর তেঁজে মাথা নাড়িয়ে হাতে 
তালি বাধিয়ে সমর্থন জানায় । 


লোক-গীতির প্রাণশজি এতই লজীব যে, এর সুর যাকে স্পর্শ করে 
তার প্রাণই সঙ্সীব ছয়ে ওঠে । আরবী লোক-গীতি যে কতট। জনপ্রিয় 
কায়রে-বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত লোকগীতি গায়িকা উন্ষে-কলস্থুমের 
গান তার উত্রেখমোগ্য প্রযাণ। কেননা, উন্লে-কলছনের গান ওক হলে 
কয়েক মিথিটের জন্য কল-বারবাণা, অফিস-আদারত ইত্যাদি অচল হয়ে 
পড়ে। এমনকি কৃষক তার লাঙ্গল থামিয়ে গানের সরে সুরে মাথা 
নাড়ে, এ সংবা+ পরিবেশিত হয়েছিল মিশরের আল-আকনা]ম পত্রিকায় 
সমগ্র আরব-জগতের লোক উন্মেক্লঙ্গমের গানের ভক্ঞ এবং তাদের 
প্রধান লক্ষ্য 'আপ-সাউতুল বাহেবার” (কায়রো বেতার ) উন্ে-কৃলস্থমের 
গ।নের প্রোগ্রাম আছে কিনা। 


আরবী লোক-গীতির একটিমাত্র স্বর থাকলেও অঞ্চলভেদে আজুবের 
তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। সউদী আরবের তায়েফ বা রিয়াদ অঞ্চলের 
সুরের সঙ্গে সুদানের খাতুঁম অঞ্চলের পল্লীবাসী কর্তৃক গীত স্থরের যেমন 
পার্থক্য দেখ। যায়, তেমনি পার্থক্য ধরা পড়ে মিশরের আল-আমান 
অঞ্চলের সঙ্গে সিবিয়।র মাদকিনি অঞ্চলের। এই আঞ্চলিক বিভিন্বতা 
স্বীকওর করে দিলেও এসব লোক-গীতিকায় যে একই সুরের রাজত্ব তা 
নিঃসন্দেহে বলা চলে। 


আরবী লোক-গীতিকায়ও কথার চেয়ে শরেরই প্রাধান্য । গীতিকা- 
গুলোর কথার অথ উদ্ঘাটন অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয় কিন্ত সুরপ্রধান 
বলে সমাজ-মন এতেই তৃপ্ত। এসব গীতিক্কার ভাষা জীবস্ত। কেননা, 
শব্দসম্তার এমনভাবে গ্রুখিত যে, পড়তে গেলে ধ্বনি ও সুরে এমন 
তালের স্য্টি করে যাতে মানব-মন স্বতাবতঃই আকৃষ্ট হতে বাধ্য। তথে 
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গীতিকাগুলে। প্রত্যেক অঞ্চলেয়ই নিজস্ব ভাষায় রচিত যেজন্যে ?্অি ন্জি 
এলাকা ছাঁড়া এই সবগীতিকায় অর্থ অনেক সময় বোধগৃয্য হওয়া কষ্ুসাধ্য। 


লিখিত ভাষা ও আঞ্চলিক কথ্যভাঘার তফাৎ শুব আজকের নয়। 
সকল দেশে সকল কালে এ প্রভতেদ চলে আদছে। কোনে! বিদেশী 
আববী অভিজ্ঞ লোক লেবাননের সুদূর পল্লী অঞ্চ লর আল-হারমিল গ্রামে 
উপস্থিত হলে কোন গ্রাম্যলোক যদি তাঁকে জিজ্রেস বরে 'মিসযূক" 
তখন সেই ভদ্রলোকের হা'বরে তাকিয়ে থাক] ছাড়। উপায় নেই। 


'মিগমূক' বে 'মা এসঘ্‌কা' (আপনার নায় কি?) এর আঞ্চগিক কথ্য 
বাবহাৰর এটা জান! না থাফলেহা'কবে তাকিয়ে থাক ছাড়া উপায় কি? 

অ।গই উল্লেধ করা হয়েছে যে, বর্তমানে অনেক সাহিত্যিকই 
লেোক-লাহিতা টিয়ে গবেবণা করছেন এবং লোবনদাহিত্যের অনেক উপকরণ 
উচ্চতর সাহিত্যে স্বান দিয়ে আরবী সাহিত্যে বৈচিত্রের স্বাদ আনয়ন 
করতে প্রয়ান পাচ্ছেন। বিংশ শতাব্দীর ছ্বিতীয় দশকে মিশরের 
খোহাল্মদ তাইমুর, ওপম।ন জালাল, আনতুন ইয়।জবাক প্রমূখ নাট্যকার 
যখন ন'টতকের ভাঘার সংলাপে আঞ্চলিক কথ্যভাযার ব্যবহার শুর 
করলেন তখন আববী সাহিত্যে এক আলেড়নের স্থটি হলো । শ্তধু 
আলোড়ন নয়-:জনসাধারণও তাতে সায় দিলে । কবিরাও এগিয়ে 
আসলেন এই পরীক্ষা -নিরীক্ষায় | 

লেবাননের প্রখ্যাত কবি মিগাল তার-আদ লোকগীতির আঙ্গিক, 
এমনকি শব্দব্যবহার রীতিকে হুবছ অনুকরণ করে কাব্য-সাহিত্যে এক 
নতুন ধারার প্রবর্তন করলেন। নমুনা হিসেবে এখানে মিসাল তার-আদ 
রচিত এবং লেবাননের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচলিত দু"টি লোকগীতির অন্বাদ 
উল্লেখ করছি £ 


১, ও বাড়ীর মেয়েটা কেবল 
আমাকে পাবার জন্যে প্রার্থদার জল 
দাই চে :খ আনে। 


তাকে তুমি বলে : 
ফিযে এক মোহময় টানে 
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সে যে তারম্বর্গ বিকিয়েছে' 
সামান্য লাভের প্রত্যাশায়। 
এখানে দুয়ারে শুধু 

শোকাচছনু সুর মুরছায়। 


সব তার গেছে 
অযথা চোখের ছলোছলো। । 


২, মেয়েট/র নীলাভ 'দূ'চোখে 
প্রতিজ্ঞার স্বীকারোক্তি জলে; 
বসম্ত বাগান জড়ে বহু বিচবণ 
অবশেষে একাকিনী মন 
মুখর উন্[খে 
হঠ1৭ কড়াতে গিয়ে ফটন্ত গোলাব 
দশটি আঙ্ল তার হারালে। নিজেই 
গোলপের পাতার আড়ালে। 


গীতিকাগুলোর ব্যবহারিক মূল্য ছাড়াও সাহিত্যিক মূল্য অতাধিক। শুধু 
বণ্ণনায় নয় ভাবের দিক দিয়েও গীতিকাগুলে। অর্থবহ, এবং এ-সবের 
অন্তনিহিত আবেদন স্বভাবতঃই আমাদেরকে বিমোহিত করে। 


বাংল। লোক-গীতির মতো আরবী তোক-গীতিগুলোও ব্যবহারিক 
আীবনের বিশেষ প্রয়োজনে এবং উপলক্ষে গীত হয় । এমনকি কোন কোন 
গীতিকার গীতি-নিয়মের সঙ্গে আদিম মানবমন্ধের সংস্ক।রবন্ধ ধারণাও 
সম্পৃক্ত। যেমন বিয়ের গনে কোন পরুষ গায়কের অংশ গ্রহণ করবার 
অধিকার থাকে না। এ কারণেই দেখা যায় সিরিয়ার পল্লী অঞ্চলে 
বিয়ের গানের অনুষ্ঠানে সুকণ্ঠী নারী গায়িকার অভাৰ ঘটলে পুরুষগণ নারীর 
বেশভূষায় সভ্ভিত হয়ে নারী সেজে গান পরিবেশা করে। তাগ্ছাড়। বৃদ্ধের 
মুখে প্রেমের গান, বিধবার কণ্ঠে বিয়ের গান প্রায়ই শোনা যায় না। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ কর৷ যেতে পরে যে, মিশরের পল্লী অঞ্চলের বিবাহ উৎসবের ওলুধবনিও 
গীতিকার পায়ভুজ ।! কেনন। এসবের মধ্যেও একটি বিশেষ সুর অনুরণিত। 


০৪ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


এই ওলুধবনিও যেয়েদের নিজস্ব ব্যাপার । কোনো পুরুঘ এতে অংশগ্রহণ 
করতে পারে না । বাংলাদেশের হিন্দু-সমাজের বিয়েতে মেয়েদের ওলুধ্বশি 
মিশরীরদেরই প্রভাব কিনা সেট।ও অবশ্যি গবেষণাসাপেক্ষ | 


আরবী লোকগীতিতেও সমাজের বিতিনু অবস্থার চিত্র পরিস্ফট। 
কোথাও প্রেশিকাকে না পেষে প্রেমিকের হতাশার অস্ত নেই : আবার 
কোথাও প্রেমি ক-প্রেমি কাব মাণ-অভিমানের চিত্রও সুন্দর হয়ে ফটে উঠেছে। 
শিম়োছ্থৃত আরবী লোকগীতিটির অনুবাদে বিরহীর আক্ষেপের করুণ চিত্র 
ব্ূপকের মাধ্যমে কিভাবে অঙ্কন করা হযেছে তা লক্ষ্য করবার মতো £ 


হে চক্ষ, অমন কবে কেদো না, কেঁদো না তুমি আর! 
যদি বা ঝর।ও পানি সর্বক্ষণ, দৃচোখ শুকিয়ে যাবে আহ। ! 


এবং হারাবে তুমি দৃষ্টিশক্তি, সবাই হাসবে কৌতুহলে, 
হে টক্ষ, অমন কবে কেঁদো না, কেঁদো না তুষি আর! 


চক্ষ এই উপদেশ-বাণী শুনতে রাজী *য়। তার মনের জালা উপদেশ- 
বাণীর চেয়েও প্রবল । তাই বোনকিছুই যেন তাকে সাস্বন৷ দিতে অসমর্থ। 
চক্ষ্ এবাব শিজেব আক্ষেপব্যজ করে: 


অ।মাকে কাদতে দাও, আমাকে কাঁদতে দাও ! 

আমিতো কীদি ন৷ কোনে। লোভশীয় সম্পদের মোহে ; 

এবং কঁ।দি না আমি যে পৃথিবী ছেড়ে গেছে মোরে 
তাকে মনে করে। 


আমি তে। কেবলি কাঁদি অ।মার প্রিয়কে মনে করে, 
যাকে আমি কাছে পেলে ভূলে যাই সকল যাতনা, 
কোথ। দিয়ে দু:খ যায় কিছুই জানিনা আর আমি! 


উপর্ধজ। ধরনের গীতিকাসমূহ গাওয়। হয় প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে । 
দুইদল অনুরূপ গীতি পরিবেশনে অংশ গ্রহণ করে। এক দল প্রশ্ব করে, অপর 
দল উত্তর দেয়। প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রশ্োত্তরের মাধ্যমে 
গীতি পরিবেশনের বীতি শুধু আরব রাজ্যগুলোতে কেন, বাংলাদেশসহ পৃথিবীর 
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আধুনিক আরবী সাহিত্য 


অন্যান্য অঞ্চলেও রয়েছে। বাংলাদেশের কবির মুখনিঃগৃত গান “নানান বরণ 
গাভীরে তাই একই বরণ দূধ, জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পৃত' সকল 
দেশের সকল মানুষের সাথে সমানতাবেই প্রযোজ্য । 


কোন কোন আরবী লোক-গীতিতে আবেগধমিতার প্রাবল্য লক্ষ্য করা 
যায়। এই আবেগ সাধারণতঃ ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকার আতিতে। “যাকে 
তালবাস৷ যায় তার হাতে মৃত্যুও শ্রেয়' এই ধবনের আবেগপ্রবণতা অনেক 
আরবী লোব-গীতির বিষয়বস্ত | যে প্রেমিকব। প্রেমিকা একে অপরকে চিরদিন 
ঠকিয়েছে, প্রবঞ্চনা করেছে অথচ প্রেমের এমনই লৌহচুম্বক আকর্ষণ যে, তারা 
উভয়েই পরস্পরের জন্য ব্যাকল। একজনের হাতে অপরের মৃত্যু হোক 
তাতেও তাদের আপত্তির কারণ নেই। আরবী সাহিত্যে এসব অভিনব ঘটন। 
নয়। আলিফ লায়ল। ওয় লায়লার” মূলকাহিনীই তাই । মুত্যু জেনেও 
কেন হাজ।র হাজার রাজকন্যাকে তুলে দিতেন তাদের বাবা-মা রাজক্মারের 
হাতে? যাহোক, মিশরের বহন প্রচলিত শিল্বোদ্ধত লোক-গীতিকাটিতে ব্যর্থ 


প্রেমি প্রেমিকার ভাবপ্রবণতার মূর্ত বিকাশ লক্ষ্য করা যায় ; 


তোমার জন্যে সাগরে অপেক্ষ! করলাম, 
তুমি আমাকে ডাঙায় ত্যাগ করে গেলে! 


তোমাকে আমি সোনার মূল্যেও বিক্রী করি নি, 
তুমি আমাকে খড়-কটোর মূল্যে বিক্রী করে গেলে। 


আমি ছিল[ম বাগানের ফুটন্ত গোলাব 
তুমি তা সমলে বিনাশ করে গেলে! 


আমি ছিলাম ঘরের জলম্ত মোমবাতি 
তুমি তার শীষ কেটে দিয়ে গেলে! 


আমি যর্দি তোমার কাছে ফিরে যাই 
তুমি আমাকে বিষের পিয়াল। দিও, 
তোমার হাতের সেই পিয়।ল। আমি 
এক চমকে খাবো। 

তুমি আমাকে বিষের পিয়াল। দিও | 


০৬ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


প্রায় একই ধরনের আবেগপ্রবণতা সউদী আরবের একটি লোক- 
গীতিতে লক্ষ্য করা যায়। উপর্ধজ্ঞ যিশরের গীতিকাটিতে প্রেমিকা 
বিষের পিয়াল! প্রার্থন] করছে প্রেমিকের হাতে আর সউদী আরবের 
গীতিকাটিতে প্রেমিক হাজার যাতনা-যন্ত্রণা ভোগ করেও শেষ পর্যন্ত তার 
প্রেমি চার প্রশংসায় পঞ্চমূখ। এ প্রশংসা কি জুখেব না দূতখের সেটা অবশ্যি 
তববার বিষয় । 


জয়নব, তুমি আন্ব,কে পাগল বরেছে। ! 
জয়নব, তুমি আমার রোগের কারণ । 


জয়নব, তুমি কতই না যা? জানো, 
জয়নব, বনের পাখী তোমার কাছে ছুটে আসে। 
জয়নব, তুমি কতই নল যাদু জানো। 


রোগের দৃঃপহ যাতনায় আমি ছটফট করছি। 
অণচ ডাক্তার বোগ ধরতে পারে না। 


আমার আত্বা-পখী খাচা-ছাড়। হওয়ার আগে 
অয়নব, তোমাকে স্মরণ করছি। 


জয়ণব, আজকে বুঝতে পেরেছি-- 
জরননব, তুমি সত্যি বিদূষী অন্ততঃ আমার কাছে! 


অধিঠাংশ আরবী লোক-গীতিই প্রেমাশিতি । এই প্রেষ কোথায়ও 
স্পষ্ট কোথায়ও বা জটিলতার কয়াশায়-আচছনু। এ সত্ত্বেও গীতিকাগুলো 
যে প্রেমেরই পরিচয় বহন করে তার প্রমাণ পাওয়। যায়। তা"ছাড়া এসবে 
আরব-জগতের সমাজ-চিত্রও পরিস্ফট। মিশরের বছলপ্রচলিত নি্মোছুত 
গীতি চাটিতে বেম ছাড়াও নৃশংসতার স্য্করণ লক্ষ্য করবার মতো £ 


হে শায়িখ কন্যা, 
তোমার খোঁপায় কী সুন্দর রেশমী সূতে। জড়ানো | 
তুমি তো রূপের আধার ! 


০৭ 


আধনিক আরবী সাহিত্য 


তোমার বাবা কি নির্বোধ! 
কেন তোম।কে একা পাঠিয়েছেন জলের ঘাটে । 


এখন আমি কি করি? আমি কি করি? 
আমার এই দামী গাঁড়ীট। 

কগাইয়ের কাটা মাংসের নৃশংসতার সাথে 
নিবিঘে বদল করতে পারি। 


শিখতে পপি কসাইয়ের নির্দর বীতি-_ 
তখন তোমার বাবাকে *** ০, 


আগেই উল্লেখিত হযেছে যে, সব আরকী লোক-গীতির অর্থ উদ্ধার 
করা সত্ব নয়। তথাপি চটল চইল শব্দ এবং সুরের ঝংকার 
আমাদেরকে বিমোহিত করে। নিয্সো্ত গীতিকাটিতে প্রেম প্রচ্ছন্ন 
থাকলেও জীবন-যদ্বণার মর্ত স্বাফর বর্তমান 2 


সাতটি জলেব কল কাঁদলো 
সাতটি জলেব কল কাদলো ; 
আমার প্রেম আমাকে 

ফ্ই সব কলের খবর দিয়ে গেলো । 


আগুন বেড়েই চললো 
আগুন বেড়েই চললো 
আমার প্রেম আমাকে 
সেই সব আগুনের খবর দিয়ে গেলো । 


আন আর নিভল না 

আমার দু'চোখ আগুন 

আমার হাড়গুলে৷ আগুনের লৌহ-শলা 
আগুন আর নিভল না। 


ঢেউ অ।মার ঘর 
সমুদ্রতট আমার বিছ্যান! 


০৮ 


অংধুশিক আরবী সাহির্তয 


সাতটি জলের কলস কাদলো। 
আগুন বেড়েই চললো 
আগুন আফষ নিভলো না। 


উপরোক্ত গীতিসনূহ ছাড়াও শোক-গীতি ( মসিয়। ), বিরহ-গীতি, 
ভাবসঙ্গীত ইত্যাদি আরবী লোক-সাহিত্যের অঙ্গবিশেষ | পালা-গানের 
প্রচনও কোথাও কোথাও দেখ। যায়। কাহিনী কেকেন্্রকরে গল্প বলার 
সময় যাঝে যাঝে লোক-গীতির প্ররোগে শ্রোতৃবর্গের বিষপ্ধ করবার রীতিও 
আরবী লোক-সাহিত্যে প্রচুব রয়েছে। ভূত-প্রেত, ডাইন-ডাইনী প্রভৃতি 
অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়।র জন্যেও লোক-গ*তির আশয় 
নেয়া হয় এরূপ নজিরও বিরলনয়। এসবক্ষেত্রে গীতিতে মন্ত্রের সুর 
পুরোপুরি থা চলেও গীতিকার আমেজই অধিকপরিমাণে লক্ষ্য কর! যায়। 
এসব খ্রীতিকায় জীবনের কোন জটিল সমগ্য'র ঠিংবা লে।ক-জিজ্ঞামাব বিকাশ 
অনুপস্থিত কিন্তু জীবনের প্রত্যক্ষতা ও স্বাভাবিকতা রয়েছে । গীতিতে 
রূপক ব্যবহার রীতি সর্বসাধারণের নিকট বোধগম্য না হলেও সম1জভূক্ত 
প্রত্যক্যের কাছেই তার নিগৃঢ অর্থ ধরা পড়ে। 


আরবী লোক-গীতি সাধারত: আকারে ক্ষপ্র কিস্ব এর অন্তনিহিত 
ভাব এবং তা২পর্য সেই ক্ষদ্রত্বের গণ্ডি অতিক্রম বরে আমাদের দীধ চিন্তার 
র|জ্যে নিয়ে যায়। এবং গীতিকাগুলোর মাহাভ্ব)ই এইখানে । 


আধুনিক জীবন-চৈতন্যও আরবী লোক-গীতিতে ব্যাপ্ত । বিজ্ঞানের 
প্রসার এবং প্রচার এবং আরায-আযাসকেন্ত্রিক লোকগীতির সন্ধানও আরবী 
লোক-্পাহিতো পাওয়া যায় । এ প্রসক্ষে লেবাননের বহুল প্রচারিত 
“টেলিগ্রাফের তার এবং স্ফীত রেলগাড়ী' শীর্ক গীতিটির উ্্লনখ কর। 
ঘার। এটি দীর্ব হলেও পুনরুক্তিরনিত মাত্র, বিষয়জহিত নয়। এখানে 
গীতিকাটির কিছু অংশের আবাদ দেয়া হলো £ 


প্রথমে প্রশংসা করি মহান আল্লার, 
দ:খ-খাওয়। জাত মোরা জান। আছে তার । 
পরে যে প্রশংস। করি আল্লার নবীকে 

যার আলো ফটে আছে এই চারদিকে। 


২০৯ 
৯৪. 


আধুদিক আববী সাহিত্য 


পাহাড় পর্বত নদী সে আলোয় হাসে,' 
নবীর নূরানী আলো দেখি চারপাশে । 
এবারে শুনুন সবে দিয়ে মন-প্রাণ 
আশ্চর্ধ কাহিনী আমি করবে বয়ান । 


মন্তিষেকর বৃদ্ধি খোলে সে কাহিনী শুনে, 
অশ্রে চিশ্ু!র বীজ সেকাহিনী বোনে। 
“টেলিগ্রাফ-তার আর স্ফীত রেলগাড়ী" 
আশ্চষয ক।হিনী শুনে মন হবে ভারী। 
আল্লার শরণ চাই, যার কৃপা বলে 
অমাবস্যা তকৃ যেন এ কাহিনী চলে। 


আশ্চর্য লোহার চীজ দেখি যে এখন, 
ভিতরে লোকের ভিড় খোয়।ড়ে যেমন! 
বৃকেতে আগুন তার চেখে অগ্রি-জলে, 
সাপের মতন সে একে বেঁকে চলে। 
এমন আশ্চধ চীজ দেখে খেলে এব্রেন' 
শুনুন নামটি তার জ্যান্ত স্ফীত টেন। 
পাশে পাশে আছে তার «টেলিগ্রাফ -তার' 
প্রতিশব্দ অভিধানে নাই যে আমর । 


চারশ চলিশ দিন চললো লড়াই, 

অত:পর টেলিগ্রাফ তার এলে। ভাই । 
অভিশাপ যায় নি ক তব্‌ একেবারে, 
পাখীর কেমন মরে টেলিগ্রাফ তারে। 
টেন্রে গার্ড যে বলেঃ দ্যাখে।, সাবধান ; 
যদি বা না দাও এই আমার সম্মান 

হাড় গুড়ো করে দেবো 1 চোখের পলকে 
কেষন আসছে ধেয়ে সাপ লকলকে । 


টেন বলে £ “লাল চক্ষু গাধার যতন 
আমি চলি, পিঠে মোর বোঝা অগণন। 


১০ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


অন্ধজন সেও বোঝে আমার এ গতি, 
ধ্য/স ধ্যাস শব্দে মোব নেই কোনক্ষতি। 
গাছ বৃক্ষ আশে পাশে থর থর কাপে, 
রাজ।র প্রাসাদ সেও শক্তি মোর মাপে, 
আম।র সম্পখে আসা সনাতন পাপ, 
চোখের পলক মাত্র হয়ে যাবে সাফ। 


নড়বড়ে চারপায়া কঁপে থর থর, 
যদি কেউ বসে তাতে আছে ভয়-ডর। 
আমাতে চড়লে কেউ পড়ে না কখনো 
যদিও ঝাক|ণি ঢেব, ভয় নেই কোনো । 
যখন চলন্ত গতি ফিরে না তাকাই 
যদিও হ|জার টাকা দেয় কোনো ভাই।' 


টেলিগ।ফ তাঁর বলে পণ্ডিত প্রবর, 
নিশ্চয় রাখেন সবে আমার খবর । 
মৃহর্তে কোথায় যাই দেশ-দেশাস্তরে, 
মিনিটে কশল বার্তা পৌছে দিই ঘরে। 
ঘোড়ার দরস্ত গতি মানে পরাজয়, 
টেন সে তে। কোন্‌ ছার! জানবে নিশ্চয় । 
ট্রেনের কয়লা গেলে গাভীর মতন, 
কেমন থাকে যে পড়ে যেন অচেতন। 
আমিই তখন তার বার্তা নিই বয়ে, 
সাহায্য তখনি আসে দৃ'শ শঞ্জি হয়ে। 
ট্রেন সে বিকল হলে সকলের আগে, 
সাহায্যে এগিয়ে যাই আমি পৃরোভাগে। 


গীতিকাটি স্ুদীর্ঘ। টেলিগ্রাফের তাঁর এবং রেলগাড়ী পরস্পর ঝগড়ার 
মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ কাষধকলাপ ব্যাখ্যা করছে। এতে বর্তমান 
বিশ্ব বিজ্ঞানের অবদানে কতটুক্‌ উপকত হচ্ছে সে ইঙ্জীতও পাওয়। যায়। 
এর রচয়িতার কোন সন্ধান ন। পাঁওয়৷ গেলেও এতে যে কাব্যগুণ রয়েছে 
তাতে সেই অজ্ঞাত কবির শিল্প-নৈপৃণ্যের প্রশংস। করতে হয়। 


১১ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


কিহ়ু কিছু আরবী লোক-গীতিতে ছড়ার আম্জে বর্তমান। চটুল 
শংদসমনৃয়ে এবং মধুব সুরের মাধূর্যে গীতিকাগ্ডলো খুবই চিত্তাকর্ষক, কিন্তু 
অর্থর সঙ্গতি তাতে খুঁজে পাওয়া দু্ষর। সউদী আরবে প্রচলিত অনুরূপ 
একটি গীতিকার অনুবাদ পেশ করছি £ 


এখানে কাঠি ওখান কাচি 
কাচি কাচি কাঁচির পাহড 
হেজাজ থেকে আসল মেয়ে 
মেঘে পশম চলে যে তার। 


চল গুজেহে চুল গুজেছে 
কোখাধ গুজেছে? 
আস্তাবলে ঘোইকী দিল 
তার সে মাখাতে। 


ঘোটবী কোথায়? ঘোটুবী কোথায় ? 
আস্তাবলে। 
মই আনো, মই আগে। 
যাবো চলে । 


মই রয়েছে স্থতোর বাড়ী 
স্থুতোর চায় লৌহ-শল। 
লৌহ-খল। কমার বাড়ী 
কামার চায় ডিম এক হালি 
ডিম রয়েছে মুবগীর পেটে 
মুরগী চায় শস্য-কণা 
শস্য-কণ। পদগগর বাড়া 
সদাগর চায় নগদ টাঁকা 
নগদ টাকা বকসীর কাছে 
বকসী চায় মেহেদির পাতা 


মেহেদির প।ত। বরাঙায় হাত 
,ফৌড়ায় ঢাকছে চোখের পাত। 


২৯, 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


আরবী লোক-সাহিত্য যে লোঁক-গীতি-সমৃদ্ধ তা উপরের আ.লাচন। 
থেকে স্পট | মিশরের প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক এবং কবি ডক্টর 
ইবরাহীম নাজী তার অমর কাব্যগ্রন্থ “লায়ালিন ক'হির।” (কায়রোর 
রাব্রি)-এর “শুববাক' (জ।নাল] ) শীর্ঘক কবিতায় উল্লেখ করেছেন £ 
“কবিত। আমার কাছে জানালাম্বরূপ। এই জানাল। দি.য় আমি জীবনের 
ছবি দেখতে পাই ।? 

লোক-স।হিত্যের উল্লেখে অনুরূপ প্রতিধ্বনি শুনতে পাই প্রব্যাত 
সাহিত্য-সমালোচক আহমদ অবূূল গাঁফৃব অ|ল-আত্তাবের কণ্তে। 
তিনি বলেন £ “আরবী লোক-স।হিত্য পাহাড়ী ঝরণাসদূশ। এতে 
গ্রাম্য সনাজ-জীবনের মুখচ্ছবি পরিদৃ্টি হয়---------- এবং 'নাশিদূল 
কোর।' ( লোক-গীতি ) গ্রাম্য-জীবনেব অন্তবনি:স্থত রস, ষে রসে অবগাহন 
করে আমর! পরিতৃপ্ত হই ।------- ? 


প্থিবীর অন্যান্য দেশের মতো আরব র।জ্যগুলোতেও লোক-গীতি 
ব। লোক-নাহিত্যের বিভিন্ন শাখার উপব বতমানে গবেধণামূলক পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা! চলছে। নোকগীতির সংগ্রহ এবং সংরক্ষণে) আরবী 
সহিত্যিকদের তৎপরতা লক্ষ্য ঝরুবার মতে! । লোক-সাহিতোর প্রচার 
এবং প্রসারে এ প্রচেষ্টা নতুন আশার সঞ্চার করবে, সন্দেহ নেই | 


২১৩ 


ল্চপও্জী 


/১1061019১ 4৯. ৩274০272777 4472516 2০217), 1851978 
70161570 £৯559১ 1,0200910, 1950 


019৮, চন, & ঠ১5477220 2/15721572, 15091090105 01914 
01015615105 7১555» 1926. 


[.9211, 911 0. 3. 2 9০725 45172015০17 4111012776 4477286 
70617), হন, 1৮1110010, 1501000175১ 0918. 


বি 921০9911981), 515 451217770 £112771476, 5৬ ০:৪৯ 1963. 


1০010015018, ২. 4৯. 24427127270 275107) ০7172 44725, 
€87)911082 0101৬615105 7১1599, 1930, 


আবদুল হামিদ, মুহন্মদ মহীউদৃর্দীন £ আল্‌ উমদাতাল আদাব, 
বৈরুত, লেবানন, ১৯৫৯ 
'মাগানি উল লাবীব,' বৈরুত, লেবানন, 
১৯৬১ 


আবদর রাজ্জাক হামিদাহ, ডক্টর £ 'শায়াতিনুশ্‌ শোয়ার।,' 
জোয়।হাইর বা" আল-বাকী, লেবানন, ১৯৫৯ 


আবি ইসহাক কিরওয়ানী £ 'জাহর-উল-আদাব, মাকতাবাতাল 
মা'রেফ, বৈরুত, ১৯৬৫, 


আহমদ মহম্মদ আল হাওফী, ডক্টর £ 'আল হায়াতুল আর 
বিয়্যাত। মিনাল শে' রেল জাহেলী,” আলু 
কাহছেরা, তি ৪ ৫৬৩০ 


১৯৫ 


আধুনিক আরবী সাইত্য 


আব্দৃহ ইসমাইল আত্‌ তাহতাবী £ “কাসাম মিনাল শাবক 
ওয়ান গারব,” আল-কাহেরা, ১৯৬৭, 


আলী আবদল ওয়াহেদ ওয়াফী, ডক্টর £হ €ফকহছুল লূগাতি, 
আ'ল-কাহেরা, ১৯৬৭, 


১৩ 


আধুনিক আরবী গ্রন্থাবলী 


[ আধনিক আরবী সাহিত্যের বিভিনু শাখার প্রকাশিত গ্রস্থাবলীর সং 
খুবই উৎসাহব্যগ্লরক। এক বছরে একই বইয়ের কয়েকটা সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়েছে এমন নজিরও বিরল নয়। উদাহরণস্বজপ ডক্টর তাহা হেসাইনের 
“আল আইয়্যাম'-এর নাম করা যায়। একই বছরে এর দশটি সংস্করণ 
নিঃশেঘিত হয়। 


একমাত্র লেবাননের “মাকতাবাতাল মা' আরেফ,' “দার উল-আন্দাজুস,' 
মাঁকত'বাতাল তৃজ্জ।রী, 'জোহাইর বা'আঁল বাকী" প্রভৃতি পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে 
১৯৬৩ থেকে ১৯৬৮ পধন্ত অর্থাৎ পাচ বছবে প্রকাশিত গঙ্থের সংখ্যা 
কয়েক হাজার। এখানে বাংলা-ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকার অবপ্বতির 
জন্য আঁধনিক আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার গত কয়েক ৰছরে প্রকাশিত 
উল্লেখযোগ্য কিছুসংখ্যক পুস্তকের নামেব তালিক। প্রদত্ত হলে । ] 


কাব্য-সাহিত্য 
আবদুর রহমান আন্-বারককী 
দীওয়ান আন্-মূতাঁনববী (সম্পাদিত) ; 
[ঢ মাকতাবা1তাল তৃজ্জ|রী, বেরুত, লেবানন | ] 


আবদুল হ।মিদ বাকদ'শৃ 
আল্-হান আলু-আজ।রী ; 
[ মাকতাবাত।ল তুজুজারী বৈরুত, লেবানন । | 


২১ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


আব.ল কাশেম শাবী 
আগানীল হাক্রত্ত : 
[মাকত!বাতাল তুজজ।রী, বৈরুত, লেবানন ।] 


অ।বুল কাশেন মুহম্মদ অন্-ক।রো 
কাফাহ ওয়। হ্‌বব, 
রর [ মাকতাব।তাল তুজ্জ।রী, বৈরুত, লেবানন । ] 


অ।বি ইবাদাত্ুল বৃহতারী 
আল-হামাসা, সম্পাদিত ; 
[যাকতাবাতাল তজুজ!রী, বৈরুত, লেবানন । ] 


আজীজ আঁবাজা 
আনাতু হায়েরাত, 
আওরাকূল খারীফ, 
গুরুবুল আন্দালুস এবং 
ইল্লাল হায়াত : 
| মাকতাবাতাল তৃজ্জারী, বৈরুত, লেবানন । ] 


আল-ফায়তুরী 

আগানী আফরিয়যাক।, 

[ মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বৈরুত লেবানন 17 

মেনদিলুল আবিয়াজ, 

| মাকতাবাতাল মা'আরেফ, বৈরুত, লেবানন । ] 
আল-হাসান ইবন হানী 

দীওয়ান আবু ন'বাস (সম্পাদিত ); 

[ মাকতাবাতাল তৃভ্জারী, বৈরুত লেবানন। ] 
আল-বুসতানী 

রুরাইয়্যাত আল্্‌-খায়্যাম, ( অনুদিত ) : 

[ ষাকতাবাতাল তুজজারী, বৈরুত, লেবানন | ] 


২১৮ 


আধনিক জারবী সাহিত্য 


আলী আর্ -রাকায়য়ী 
আল্-খীনুজ জামিআ, 
[ মাকতাবাতাল তৃজ্জারী, বৈরুত, লেবানন । ] 


আলী বিন হাদিয়াহ 
ওহি উন্-খারিফ, 
[ মাকতাবাতাল তৃজ্জারী, বৈরুত, লেবানন । ] 


আলী শাহাতা 
নজম ওয়া রজম, 
| মাকতাবাতাল তৃজ্জারী, বৈরত, লেবানন | ] 


আলী সা'দ, ড্র 
মিন শের নাজিম হিকমত ( অন্রিত ) : 
| মাকতাবাতাল তজ্জারী, বৈরুত, লেৰানন | ] 


আতেফ কারাম 
মিন হাওয়ানা, 
[ দার-উল-মাকশোফঃ বৈরুত, লেবানন । ] 


আহমদ আস্-সাফী আন্‌ নাজফী 
শারার, 
[ মাকতাবাতাল তুঙ্গৃজাবী, বৈরুত, লেবান ] 


আল-আগুয়ার, 
| দার-উল-মাকশোফ, বৈরুত, লেব।নন। ] 


আহমদ মহন্লসদ?ণ আল-হাওফী 
আল-গাজাল ফিল আসরে আল-জাহেলী : 
[ মাকতাবাতাল তৃঙ্গ জারী, বৈরুত, লেব।নন। ] 


আহমদ মহন্রদ জামাল 
আত তালায়েমু, 
[ মাকতাধাতাল তুঙ্ৃজারী, বৈরুত, লেবানন । ] 


২১৯ 


আধুনিক অ।ররী সাহিত্য 


আহমদ রামী 
দীওয়ান রামী, বূবাইয়্যাত আল-খাইয়যাম (অনুদিত ), 
| মাকতাবাতাল তৃজ্জারী, বৈরুত, লেবানন । ] 


আহমদ শ।ওকী 
আস্-ওয়াকৃজ্‌ জাহাব, আশৃ-শাও কিয়াতি : 
| মাকতাবাতাল তুঙছজারী, বৈরত, লেবালন। ] 


আহমদ শাবীদ 
বাবলু নেরদ। (অন্দিত ) : 
| মাকতাব!তাল তুজজারী, বৈরুত, লেবানন । ] 


ইদনান আস্-আদ' 
খামরু ওযা জামরু, 
| মাকতাবাতাল তুঙ্গুজাবী, বৈরুত, লেবানন । ] 


ইদ'রীস মহম্মদ ভাম!'ল 
লেহজাতু বাকিয়াত ; 
| মাকতাবাতান তৃুজ্জারী, বৈরত, লেবানন । ] 


ইবন ওয়ালেস আল-হামোবী 
তাজরিদূল আগানী, 
| মাকতাবাতাল তুছ্জারী, বৈরুত, লেবানন |] 


ইবরাহীম নাজী, ডক্টর 
লায়াপিল কাবিরা, 
[আশরাকাতাল আর.বিয়্যাত৷ অ।ল্-কাহেরা, মিসর |] 


ইলিয়াস আবু শাবকাহ্‌ 
আও স্ককার ওয়া ইয়ালেদ, 
| মাঁকতাবাতাল তুন্কজারী, বৈরুত, লেবানন।,] 


২০ 


আধুনিক আববী সাহিত্ত 


অ।ফায়ীল ফেরদাউস, 

নেদায়ূল কাল্‌্ব, ইল্লাল হন, 

ইলাল আবেদ ; 

| দার-উন-ষাকশে।ফ বৈরুত, লেব'নন | ] 


ওষর আনৃ-স।রিদীল গ.রিবী 
জন্‌ কুমদ, 
[মাকতাবাতান তুজুজারী, বৈরুত, লেবানন | ] 


ওমর দ।সোকী 
আন নাবেগাতুদদ জ্বিয়ানী (সম্প দিত ), 
| সাকতাব,তাল তুছৃজ।রী, বৈরুত, লেব।নন |] 


ক।র,'ম আল-ব্ুসতাশী 
দীওয়ন ইবন হানী, 
| মাকতাব'তাল তৃদজাবী, বৈরুত, লেব।নন | ] 


খনীল শা'তঘ।ন 
দীওয়ান আলৃ-খলীর, 
| মাকতাবাতার তুজ্রজারী, বৈরুত লেবানন । ] 


আতস্তাধাত, 
[ দার উপ-যাকশোফ, বৈরুত, লেবানন । ] 


জাকী যুধারক 
দীওয়ান অলু্-্হান আল খুলুদ, (সম্পাদিত) 
[ যাকতাবাতাপ তুঙ্গজ।বী, বৈরুত, লেবানন । ] 


জামিল আল্ৃ-লায়সী 
ইলা ইবন।তি, 
মিন ওয়াহিউন ফজর : 
| মাকতাবাতাল মা'আরেফ, আবৃ-কহেরা, মিশর | ] 


২২৯ 


আধ্‌শিক আরবী সাহিত্য 


জালিল৷ রীদা 
কাল ল।হন,তৃত ত।সের, 
আল-সাহনুল বাকী; 
| মাকতাব।তাল মা 'আরেফ, আল-কাহেরা, মিসর | ] 


আীবরান খলীল জীরান 
রুমম।ন ওয়া জ.বেদ, 
আনৃ-ন!বী, 
আরায়েসেন মূরজ, 
ইয়াসুয় ইবৃন আনলৃ-ইনসান, 
আনৃ-ষু'আকেব, 
আলু-আরে,য়াহ আল্‌ মৃতান্মারদ ১ 
[ দার উল-আন্দলুণ্প, বৈরুত, লেবানন । ] 


নাক্জিক আনৃ্মালাই কাহ 
কারারাতাল মাওজাতা, 
ওয়াজাঙতাহা, 
লায়নাতু ফিল কারি যত; 
[ মাকতাবাতাল মা' আরেফ, বৈরুত, লেবানন । ] 


নাশিম মাহবুদ 
ফেরাশাতা ওয়া আনাবেক; 
| যাকতাবাতাল তুজ্জ।রী, বৈরুত, লেবানন । ] 


যাঁদওয়া তাঁউকান 
ওয়াজ ।দতাহা, 
লা নাতাজ জামান * 
[ আশরাকাতাল আরাবিয়্যাতা, আল কাহেরা, মিশর । ] 


বুতরুস আল-বুসতানী 
দীওয়ান জামিল বুসিনাতা।, 
অ।শ-শুয়ারাউল ফেরসান ; . 
প্‌ দার উলমাকশোফ, বৈরুত, লেবানন । ] 


৬: 


আধনিক আরবী সহিত্য 


মহম্মদ আলী আলু-হমানী 
হাওয়াউল মুলহামাত, 
[ মাকতাবাতাল তৃজ্জারী, বৈরুত, লেবানন। ] 


মহন্সদ আবদল গনি হাসান 
আশ-শের উল আরবী ফিস মৃুঅহার, 
[ মাকত,বাতাল তুভূজারী, লেবানন । ] 


মাজ৷ মিনাল আমর, 

মিন নাবউল হায়াত, 

মিন ওরাছল আফাক , 

| দার উল-মাকশোৌফ, বৈরুত, লেবানন | ] 


মহম্্ন আবদল আজীজ আল কাফর।নী 
আশ-শেরুল আরাকী বায়নাল জমদাকন নাতির, 
[ মাকতাবাতাল তৃভ্জারী, বৈরুত, লেবানন। ] 


মহম্মদ আস্-সাবায়ী 
রুবাইয়্যাত আল-খাইয়্যাম (অন্দিত) ; 
[ মাকতাবাতাল তৃক্ষজারী, বৈরুত, লেবানন | 


মহম্মদ আহম্রদ আলভী 
ইবারশ শের, 
[ যাকতাব।তাল তুজ্‌ জারী, বৈরুত, লেবানন |] 


মহম্মদ ইউনৃফ নাজম, ডক্টর 
দীওয়ান জামিল সিদকী আল জাহাবী, ( সম্পাদিত ) ; 
[ মাকতাবাতাল তজ্জারী, বৈরুত, লেবানন | ] 


মহম্মদ কামেল ফরিদ 
দী'ওয়ান আবু নূ'ব।স ( সম্পাদিত ) ; 
[ মাকতাবাতাল তৃজ্জারী, বৈরুত, লেবানন। ] 


২৩) 


অ'ধুনিক' আরবী সাহিত্য 


মহশ্বদ করদ আলী 
শের মিনার মজহার ; 
[যাকবাতাল ম' আরেফ, বৈরুত, লেবানন | ] 


যহম্বদ মহীউদৃদীন আবদুল হামিদ 
সারছে দীওয়ান উমর বিন আবি রাবিয়াহ্‌' ; 
[| মাকতাবাতান তুছজাবী, বৈরুত, লেব।নন । ] 


ষহন্বদ সুসতাফ! আল-বাদবী, ডক্টর 
রাসায়েল মিন লনদন 
| মাকতাবাতাল তুছ্ৃজারী, বৈরুত, লেবানন। ] 


মহন্মদ মসতাফা হাদরোহ্‌ 
'মারকাতে আবু ন.বাস : 
| মাকতাবাতাল মা "আরেফ, বৈরুত, লেবানন | ] 


সহন্মদ সায়ীদ মুসলিম 
শাফাকাল আহলাম, 
| মাকতাবাতাল তুজজারী, বৈঞ্কত, লেবানন |] 


মহী উদ্দীন ফারেস 
আত-তীন ওয়াল আজাফের ; 
| দার উল-মাকশোফ, বৈকত, লেবানন | ] 


ছআা'রুফ আর-রুসাফী 

দ্রীওয়ান আর-ব্|ফী ; 

| যাঁকতাবাতাল তৃজ্বজারী, বৈরুত, লেহানন |] 
মিবাইল নাঈমা 

কারাম আ'লা দারব 

[ মাকতাবাতাল মা'আরেফ, বৈরত, লেবানন। ] 
মিশাল বাশির 

গুরুব, 

| দার উল-মোকশোফ, বৈরুত, লেবানন | ] 


২১৪ 


আধুনিক আরবী স।হিত্য 


সসতাঁফা আব্দ্ল লতীফ আস্‌ সাহবাতী, ডক্টব 
বের-উনৃ-ইয়াওমা , 
| দার-উল-মাকশোকফ, বৈকত, লেবানন । | 


সালাহ লাবকী 
ওহী-উল-খারীফ ; 
[ আশরাকাতাল আরাবিয়্যাতা, আলৃ-কাহেরা, মিশব | ] 


সালীম হায়দায়, ডক্টব 
আফাক 
[ দার-উল্-সাকশোফ, বৈরুত, লেবানন । ] 


সালেহ জোয়াদাত। 
লাষালিল হারাম ১ 
| দাৰব উল-মাকণোক, বৈরুত, লেধানন। ] 


সোলায়গান আলু্-ইসা 
ক।সায়েদল আরাপিয়্যাতা , 
[ দার উল মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন। ] 


হাসান ইসপম।ইল 
আয়নসাল মা'ফারর, হাকাজা ওগানী ; 
[ আশরাকাতাল আরাবিয়্য।তা, আল-কাহেরা, মিশব | ] 


শাওকী বাগদাদী 
আনা আহলাম, 
[ আশরাবাতাল আরাবিয়্য।তা, আল-কাব্তহরা, মিসর | | 


প্রবন্ধ ও গণ্রেষণ। 


আবদব রহমান আল-জাজিরী 
কিতাৰবল ফেকহি, আলাল মুজাহেবুল আর বা আত, 
[ মাকতাবাতাল তুজজারী, বৈরুত, লেবানন | ] 


হহ৫ 
১৫ | 


আধনিক আরকী সাহিত্য 


আবদূর রহমান আদ-দাবা আ 
আল-আনাবিশ, 
| মাকতাবাতাল তৃজ্জাবী, বৈরুত, লেবানন । ] 


আবদূর রহমান আর-রাফায়ী, বেগ 
মূসতাফা কামাল বায়েসা আল হাবরকাতাল ওয়াতিনাতা, 
| মাকতাবাতাল মা” আরেফ, বৈরুত, লেবানন | ] 


আবদ্‌.ব রহমান বাদূবী 
আল-আফলাতুনিরাতুল মুছাদ্দেসাতা ইনফাল আরাব, 
আল- বৃবহান মিন কিতাবিল সানায়ু, 
আল-হিকমা হুল খালেদাতা, আরসেতু ইনদাল আবরাব, 
মূনতেকে আবসেতু., 
| মাকতাবাতাল তু জাবী, বৈরুত, লেবানন | | 


আব?র বাজ্জাক নাওফেল 
আল্লাহু ওয়া ইলযূল হাদিস 
[ মাকতাবাতাল তুভ্জারী, বৈকত, লেবানন। ] 


আবদুর রহমান বিন খালদূন 
আত-তা ব্রিফ বে ইবন খালদ্‌ন 
| মাকতাবাতাল ম।” আবেফ, বৈরুত, লেবানন | 1 


আবদূল আভীত ইভজ্জাত 
স|ওর!তিল তাহবির ওযা আসলাহা আল ইজ্ত'মায়ী 
[ মাকতাবাতাল তু জারী, বৈরুত, লেবানন । | 


আবদুল আগীজ আঠিয়াহ 
আন আকিদানুল ইসল।মিয়্যাতা ফিল মা'রাত, 
[ মাকতাবাত।ল তৃঙ্থৃজারী, বৈরুত, লেবানন | ] 


আবদুল আ'জীম আবনূস্ স।লায শারফ 
ইবন কায়্যেম আল জাওজিয়াত। আসরিহী ওয়া মুনহ।জেহী 


ষ্স৬ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


ওয়! আরাহ্‌ ফিল ফিকৃহে ওয়ান নুসৃফ ওয়াল আকাষেদ, 
| মাকতাবাতান মা.আরেক, বেকত লেবানন । ] 


আবদুন আনীজ তাওফীব জাবিদ 

হাজারাতুল ইসলাম, 

[ দ1রউন্-মাকশোফ, বৈরুত, দেব।নন। ] 
অবরল অ।জীজ হাসান কানেল 

ফন্নত তাসবির উদ্‌ দোয়ী, 

| মাকতাবাতাল তৃজ্জারী, বেরুত, লেবানন | ] 


আবদল কাদের স।রোর 
মিন আলামল *হস্ক আল ইসলামী, 
| মাকত!বাতাল মা'আবেফ, বৈরুত, লেবানন । ] 


আবদূন ক।দের হামজাহ্‌ 
জামিলুহু বুহারিদ 
[মাকতাবাতাল মা'আরেফ, বেৰক্ত, লেবানন ।] 


আবদ্‌ল ফাত্তাহু অ!বণল মাকস্দ 
আল ইমাযু আনদী বিন আবি তালিব, 
[ মাকতাব।তান তুক্ুজারী, বৈরুত, লেবানন । ] 


আবদূল ফাত্তাহ্‌ আল-ইয়াষী 
আন-ইবাক্ বায়নাল ইনকিলাবিন, 
| দারউল-মাকশে।ফ, বৈরুত, লেবানন। ] 


আবদ্‌ল মুত-আল আস্‌ সায়িদী 
আল হুরিরয়াতুল দীনিয়।তু ফিল ইসলাম, 
লেমাজ। আনাল মুসলিম, 
কদদিয়।তু মূজাহেদ ফিস অ'সলাহ, 
[ যাকতাবাতাল তৃভূজাবী, বৈরুত, লেবানন | ] 


২২৭ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


অ।বদূল মজিদ নাফায়ুল মাহামী 
আল-সালামূল ইজতামায়ী, 
[ মাকতাবাতাল তজ্জারী, বৈরুত, লেবানন । ] 


আঅবদল মুনীম আল-বিহ্‌ 
ইকতেসাপ্‌ল নকে।দ ওয়ান বানে।ক, 
| মাকতাবাতাল মা আরেফ, বৈরুত, লেবানন । ] 


অ]বদল মনয়েস মহপ্লদ জিযাদী 
ফন্নূল হায়।ত, 
আল্-মাররন নাফৃপী 
| দার উন-মাকশ্োোফ, বৈরুত, €লবানন। ] 


আবদুল মুন্যেশ আজ-ফাব।দী 
আতা-আ। লেখাফন্গুকা ফ.রসাতৃ, 
অ।দকায়ী যাওজুকা ইলান-নাজাহ্‌, 
আয়নাস পায়াদাত 
তারিধুল শাখসিয়াতুল জাজায়েতু, 
| মাকতাবাভাল তৃজ্জারী, বৈরুত, লেবানন । ] 


আবদুল হ'ফিজ আবু সাউদ 
মহন্রদ ওয়] সাহাবেহী, 
| মাকতাবাতাল তজ্জারী, বৈরুত, লেবানন | ] 


আবুল হামিদ আহমদ হানাফী 
সায়্যার।তুল আরাবুল হেজাজিয়7তি, 
সায়্যারাতুল আরাবূল হালালিয়্যাত, 
| মাকতাবাত.ল তৃজ্রজ।রী, বৈরুত, লেবানন | ] 


আবদুল হামিদ জোয়াদাতাস্‌ সাহার 
আবুজর আল গিফারী, 
ও. হাঁয়।তুল হোসাইন, আব-+রাসুলু হাস়াতু মহদ্মদ, 


২৮ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


সাদ ইবন আবি ওকাজ, 
| মাকতাবাতান তৃক্ৃজাকী, বৈরুত, লেবান্ন। ] 


আবদুল হামিদ হাসান 
আল-ওসুলল ফৃননিয়াতা ফিল আদাব, 
[দার উল-আন্দালুস, বৈরুত, লেবানন ] 


আবদপ্‌ সালাম হারুন 
আল বযানৃত তাবেয়ীন, 
তাহজিবুস্‌ সাহাহ. 
| মাকত!বাতাল মা'আরেফ, বৈরুত, লেবানন । ] 


আববাস মাহমুদ আল-ওকাদ 
মূজনায়ু উল আখিয়ায়ু, 
ইবন আর রুমী হাযাতুহু, ওরা শেরভু, 
আপস-সার্দিকাতু বিবৃতিন সিদ্দীক, 
আবকারিয়াতে উমর, 
আবকারিয়াতে সিদৃদিক, 
| মাকতাবাতাল মা'আরেফ, বৈরত, লেবানন। ] 


আবি ইসহাক আল-কিরওয়ানী 
জাহরুল আদাব, 
[ ম।কতাবাতাল তুছুজারী, বৈরত, লেবানন । ] 


আলী আদম 
নাজাতুফিল হায়াতু ওয়াল মুজতামায়, 
[দার উল-মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন | ] 


আলী রাঁফায়ী 
যাহাসেনূল ইসলাম, 


আন্লী-আর-র।য়য়ী 
আস-সাওর।তুল আয়ারল্যান্দিয়াত। 


সন 


আধুনিচ আরবী সাহিত্য 


আলী আল-্পারেষ 
দালিলল ব'ল.গাতুল ওতজহাত, 


আলী আদর রাজ্জাক 
মিন অস্সানা মৃূসতফা আবদর রাজ্জাক 
[ মাকতাবাত.ল তুক্কুজারী, বৈরুত, €লবানন 1] 


আহমদ আমীন 
অশা-শারক ওয়াল গার, 
ফ.য়জল খাতের, 
জাহিউল ইসলাম, জাহাবাল ইসলাম, 
কাজনুন ইসলাম, 


আহএগদ আঁল-ব।তাকী, ডক্টব 
আল জ্িনপুল বাশানী 


আহমদ আল-শুববাসী 
আনল কাঁসপাস ফিল ইসলাম, 
ফি অ।লেমুন মাকফফীন, 
সাল্আতি আলা আশৃশাতীয, 
গুববান্ুল ইসলাম 

আহমদ আস্-সাবী মহন্মদ 


বালজ।ক, 
ফাওশিহী অ।ও অ।ল হ্ববায় আল- হামরায়ূ 


আহমদ আবদর রহমান ম.সতাফা 
তাওফীক আল-হাকীম 


আহমদ আতীয়াত-ল্লাহ 
কামস আস-স।ওবাতাল মিসরিয়্যাতী, 
| মাকতাবাতান তুক্বজারী, বৈরুত, লেবানন! ] 


২০ 


অ।ধ্নিক আরবী স।হিত্য 


আহমদ জাকী, ডক্টর 
সা'আতেমু সাহর 
আহমদ কখরী 
আপ-হাজাবরাতল শিগরিয্য।তা, 
আহমদ তাইমর 
আ'লয়ল যহেন দেসীন ফিল ইসলস, 


আহমদ বাকোর 
হাঁভিহি হেইয়া আশ-খাভালিরা।ত 


অ।হমদ মহম্মদ আল-হ1ওফী, ডক্টর 
আল হারানুন আব'বিয়্যতা হ্নি।স্‌ শেরুস জাহেলী, 
আবুল হায়!ন আত্ব তাওহিদী 


আহমদ রূশদী সালেহ 
আল-আ]দাবুশ শ।'বা 


আহমদ লুত্ফী আস্-সামীদ 
আদ-দাকতোর মহম্মদ হোস।ইন হায়কল, 


আহমদ শায়ের 
তারিখুন নাকায়েদ ফিশ শেরুল আবাবী 


আহমদ সায়ীদ মাহমূদ 
আল-ইনশাউন আস'রী 
[ মাকতাবাতাল তৃজ্জারী, বৈরুত, লেবানন |] 


আহমদ হাসান আজ-জবব।ত 
ওহিউর রেসানাত 
[দ!র-উল মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন । 1 


আহমদ হামদী আন না আল 
আল ওয়াতানার অ.রাবী, 
[ দার-উল-আন্‌ দালুস, টবক্কত, লেবানন | |] 


৭৩)১ 


আধুশক আরবী সাহিত্য 


আহমদ €হাসনী আহমদ 
মশকেল।তদ দওলাব 
| দাব উল-মাকশে।ফ, বৈরুত, লেবানন । ] 


ইউশগ্ফ কারাম 
ত:রিখল ফাল।সাফাতান ইউনানিযাতা। 
অ।ল আকলু ওয়।ল বৃজদ 
| '"জাহাইব বাআল বাকী, বৈরুত, লেবানন | ] 


ইউন্‌ফ সাবরী আল-হেজাজ্গী 
অ.ল-যমেন্না টিল ইনস,'ন 
| দ।র-উন আন্দ,ল্স, ₹বরুতি, ৫নবানন |] 


ইবরাহীম আবদল মজিদ আল-লেবান 
ওযা সাষেলন তাজদিপল মজতামায়ু 
| দার-উল-মাকশোক, বৈরুত, লেবানন । ] 


ইবব।হীম আবদল ক।দের অআ।ল-মাজ।নী 
হাসাদূল হ!কিম, 
| মাকতাবাতাল তুজ্জাবকী, বৈরুত, লেবান। ] 


ইবরাহীম আল-গ।তরিফী 
আল-আ'মালু ওয়,ল ইনতাজ্জ 
[ দার-উল-আন্দালুস, বৈরুত, লেবানন | ] 


ইবরাহীষ মহম্মদ হাবীব 
ওয়ব আল হেকম ওয়! ওয়ুব অ।ল-মজতাযায়্‌_ 
[ মাকতাব।তাল তৃক্তজান্নী, বৈরুত, লেবানন। ] 


ইবরাহীয আল-হাদ দূ 
আল আসতার,কিয়াতুল আমালিয়।তু 
| দার উল-মাকশে।ফ, বৈরুত, লেবানন। ] 


১২৩২, 


আধনিক আরবী সাহিভ্য 


ওসখান খলীল ওসমান, ডক্টর 
মুজেলা আল-কানন আল-আদারী 
আদ-দীন্‌ করাতাবাল ইণ্লামিয়্যাতা 
| মাকতাবাত,ল তৃজ জারী, ইৈকুত, লেবনন। ] 


ওসমান খযর।ত 
মোবফোলজির়া আনল-নাব।ত 
| দব-উল-আন্দারুস, টবঞ্ষত, লেবানন । ] 


কামেল আন নাহ।স, ডক্টর 
স'য.ক'লিযাজজ জামিব 


ক|মেল মেহদী 

আনিকিত 

| য।কতাবাতাল তুজ জারী, টৈবরুত, লেবানন। ] 
খাল” মহন্মদ খালেদ 

লেকাইরা লা তাহরাস্থু ফিল বাহাব, 


মাআ আলাত তারিক মহল্মদ ওয় মাসিহ্‌ 
| মাকতাবাতাল তুজজাবী, বৈরুত, লেবানন । ] 


জাকারিয়া আলী ইউস্তফ 
ইজতামা উল জয়,শ আল-ইসলামিয়্যা, 
[ দার উন-মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন | ] 


জাকী মুবারক 
আন-নাসারুল ফন্নী, 
[জোহাইর বা কাল বাকী, বেক্ুত, ছেষানন। ] 


জামাল উদ্‌দীন আর রামার্দী 
আদাবল বাশারী 


২৬৩৩) 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


জালাল উদ্দীন সুযূতী 
সানানান নেসাপী 
[ দারি উল মাকশোফ, বৈকত, লেবানন | ] 


জরভী জায়দান 
তারিখ ন তামালুন আঁঙ ইসলামী, 
বানাতুল নাহদাতূল আরাবিয়্যাতা, 
আল-আরব ফিল ইসলাম, 
| মাকতাবাতাল তুজ্জারী, বেরুত, লেবানন । ] 


তাওফীক আল হাকীম 
ফন্নল আদাব 
| মাকতাবাতাল তৃজজারী, বৈকত, লেবানন । ] 


তাকী উদ্দীন আল- মাকরিজী 
আগাসাতুল ওম্‌মাতু বিকাশফেল গাম্‌হে 


তাহা আবদৃ.ল কাদের সারোব 
জামাল আবদূল নাসের রাজলু গায়রা ওয়াজহেত্‌ তারিখ, 
দাওলাতুল করআন, 
[ মাকতাবাতাল মা" অরেফ, বৈরুত, লেবানন 1 


তাহা হোসাইন, ডক্টর 
হাফেজ ও শাওবকী 
আদব 
তাজদিদ জিকরী আবিল উল! 
হার্দিস উন আরবাঁআ 
ফিল আদাবিজ জাহেলী 
ফস্থুল ফিল আরব ওয়ান নাকাদ' 
ও মাআল মতানাব্বী 


২২৪ 


আঁধলিক আরকী সাহিত্য 


মসতাকবালাধ সাকফোতা৷ ফি মিশর 
| মাকতাবাতাল তুজ্জাবী, বেরূতি, লেবানন |] 


বতক্তস আল-বুসতানী 
মা” আরেকাঁন আরব ফিল আন্দালুস 
| দার উল-মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন | . 


মংন্্? আবদল্লাহ আপ্-সামান 
বেসাঁলাতে রামদান 
আবকানিদ্‌ দোআতল ইসঙামিষ্যাতা 
আসাদ. ল হেকম ফিল ইসলাম 


মহন্মদ আবদ্লাহ্‌ ওসমান 
দাওলাতৃল ইসলাম ফিল আন্দালুস 


মহম্মদ অআবদল্লাহ দারাজ, ডক্টর 
আস-সাঁওম তারবিয়্যাতী ওয়া নেছাদা। 


মহল্সদ আওদ মহম্মদ 
মিন হাদিস আশ-শারক ওযাল গাবব 


মহন্মদ আব?ল গনি হাসান 
তালগিস্ুল বয়ান ফি মজেজাতিল কুরআন 


মহম্মদ আবদ.ল আজীজ আল-খোলী 
ইসলাহাল ওয়াজীদ দী'নী 


যহন্মদ আবুল ফজল ইবরাহীম 
আল-বুরহান ফি ওলুম আল কৃরআন 


মহম্মদ আহমদ যাদাল মওলা 
আয়্যামল আরব ফিল ইসলাম 


২৬৩৫ 


আধুনিক আরবী স'হিত্য 


মহন্্দ কৃতৃব 
কিন নাফৃস ওয়াল মুজতামায়ু 


মহন্মদ করদ আলী 
ইমরাউল বয়ান, 
রাসায়েলল বালাগা 
আল-ইসলাম ওয়া হাজারাতাল আরবিয়্যাতা। 


মহম্মদ গাজ্জালী 
মিনম আলেম ল হাক, 
খলকল মসটিিম 
আক্িদাতুল মসলিম 


মহন্সরণ খলীফা বারকাত, ডর 
ইবাদাতা আল ইলাঁজন নাফসি 


মহম্মদ তালায়াত ইসা, ডঈব 
আল-মযজতামায়ল মিশরী 


মহম্মদ বদিউশু শরীক 
কি জেসালিল হবিররাত 


মহয়ন মহীউদ দীন আবকূল হামিদ 
ফাওয়া তাল ওয়াফিয়াতি 


মহম্মদ হাসান হায়কল 
হায়াত মহম্মদ 
আঁল-ফারুকে উমর 


মাহযদসালামজানাতী 
আল-মারাতু ইনদা কাদমাউল ইউনান 
[ মাকতাবাত;ল তজজারী, বৈরুত, লেবানন | 1 


মসতাফা আবকুল আজীজ, ডক্টর 
« মিনকাসান্ুল ওলামা 


২১৬ 


আধনিক আরবী সাহিতা 


মসতাফ৷ জায়েদ 
সুরাতুল আনফাঁল 


মসতাফা ফাহমী, ডষ্টর 
সায়কোলোজিয়াতৃত ভায়াল্লাম 
অ।শ শাজ্জুন নাফুসি 


মূসত/ফ! সাদেক রাফা।য়ী 
আওর।কুল ওয়ারদ 
ওহিউর কাল!ম 
তাবিধ্ল আদাব আল আবব 


বাফিক আল-মোহায়নী 

তাবিখূণ খোলাফাতুল মাবীয়াতু ওয়।ল আঅববাসিয়তু 
সাশামাহ মসা 

বারনারদ শও 

আকপি ওযা আকলুকা 


সালেহ আবদন 
আস-সাকাফাতুল মুসিকিয়্যাতা 


হে।সাইন ফাওজী 
আল মূসিকী উপ্‌ সানফোনিয়াতা 
[ মাকতাব!তাল তুজ্জারী, বেরুত, লেবানন । ] 


কথা-সাহিত্য 


আবদূল আ'জীম বাদ্‌বী 
আল-আমিরে আ'ল! 


'অ।বদ'ল ওহাব অ।ব্-নাজ;র 
কাসাস্থুল আন্‌ বিযায়ু, 


৭ 


আধুনিক আরবী সাহিত্য 


আবদূল কাদের আব ছক্ুস 


নফস হাযেবাত 


আবদ্ল হ।মিদ জায়াপাতাস স।হাব 


ফি কাফেলাতেক্র জ।মান 

সাদা আস-সিনীন 

কাসাম মিনাল কিতাবল মোকাদ্দাসাতা। 
আন-নাকব 

অআল-মসত.নক।য। 

হ।মজাতুশ্‌ শায়াতীন 

আনিরাত্‌ কারতাবাতা 

ফিল অজিফাতা 


আবদল হ।মিদ হানাধী 


আলিফ লায়লা ওয়া লারলা (সম্পাদিত) 


ইউস্ফ কামান আবু জায়েদ 


ইনতেকামাল আমির 


ইউপ্ফ ইদরীস 


আল-বাতাল--_মজমআতে কাসাসে মিশরিয়্যাতা 


ইউসুফ আস-সাবায়ী 


মিন হায়াতী 

আল-ওয়।স ওয়াসাল খান্াস 
আতীয়াফ 

সানাতা আশারাতা ইমরাতিন 
আসনা আশারা রাজলান 
আগনিয়াত 

আ'নি রাহেলাতা 

আরদুন নাফাক 

বায়নাল আতলাল 


০ 


আধূনিক আরবী সাহিত? 


আল বাহাস আনে যাদ্দ, 

রুূদ্দে কালৰি 

আস-সাকামাত 

সামারল লাযালী 

সেতৃত্‌ নেসায় ওয়া সেততু রেজালুন 

সাওক তাবানাল আসাল 

লায়নাতৃল খামব 

হাজা ওয়া হুকৰু 

| মাকতাবাতাল তৃছুজ।ধাঁ, বেরুত, লেবানন । ] 


ইবরাহীম আবদল কাদের আল-মাজাশী 
ইবরাহীম আশগ-সানী 
| আশরাক।তাল আরাবিয়)াতা, আল-কাহেরা, মিশর | ] 


ইবরাহীম আল-খাতীব 
মুফামারাতু শাগিরাতু 
| দার উল-ম।কশোফ, বৈরুত, লেবানন |] 


ইবরাহীম বেক জালাল 
আল-আমিবে হায়দার 


কামাল সানো 
ইনি আ'তারাফা 


খালীল রাওকাজ 
কফর ওয়া ঈমান 


জর্জ আমাদো 
দোরোবুল জোয়, 


তাহা হোসাইন, ডইর 
আল-আইয়যামি 
আল-ওয়ান 


২২৩৯ 


আধুনিক আরবী সাহিতা 


জান্নাতুল শাওক 
দোআ উন কারুয়া 
শাজারাতুল বয়স 
অল ওয়।দ।ল হক 
[ মাকতাব,তাল তুজুজারী, বৈরুভ, লেবানন । | 


তাওফীক আল হাকীম 
আহ.লল কাহাফ 
আরানি আল্লাহ 
তহাত। শামসিল ফেকর 
হেমারুন হাকিম 
রাকেসাতুল মাবুদ 
রাসাসাতু ফিল কা'লব 
জাহরাতুল আম্‌্র 
শাজারাতুল হেকম 
অ[ওদাতের রুহ 
আহাদাণ শায়তান 
| মাকতাবাতাল তুজভুজাকী বৈরুত, লেবানন । ] 


ও সফর মিন।শ শারক 
কেহলাতু ইলাল গাদ 
| আসরাকাতাল আরাবিয়্য।তা, আল-কাহের। | | 


ন।জীব অ।ল-আকিকী 
আরদ আল্লাহ্‌ 


নাজীব মাহফুজ 
বদিয়।ত। 'ওষ। নেহায়াতা 
বায়ন।ল কাসরায়নে 
খানাল খালিলী 
কাসরুশ শাওক 
'আস-সারাব 


১০১ 


অ.ধুনিক আরবী সহিত্য 


আবাস।ল আকদার 
'আল-কাহেরাতুল যাদিদাতা 


এাজীয়াতা তামের 
আদ-আপাতাস্‌ সামাব_ 


মহন্মন আতিযাহ্‌ আঅন-আৰর;শী 
আবতা'লান।'ল ফেদাওন! 
অকুয়ল ক।সাস 

মহন্দ' আল-ম'বছকী 
আ[রকবূল খাবে 


মহল্সন আস্‌ -সাবাবী 
১০০ কাসাস 


অহম্মদ ফরিদ আবু জাদিদ 
মা আডজ-জামান 
আ[ল-ওম্ম য।'আন 


মহম্মদ আবদল হালিষ আবব্লা, 
আল যান মিনাস-সা আদ.ত 
বার়দাল গকব 
সাজারাতল বালব 
শামস্থল খারিক 
গুশনূদ জযতুন 
আল মা'জী লা ইবায়ুদ 
মিন আঁছলে ওয়।লেদা 
আন-নাফেজাতল গ'রবিয়াতত 


মাহযদ ত.ইম্‌ব 
আবল হেল ইবাতির 
ইবন জা'ল। 
দনিয়া যাপীদাতুন 


২৪১ 
১ ৬ 


"আধুনিক আববী সাহিত্য 


সাবী কি মুহেব্বের রী 

শাবব ওগানিয়।ত 

আতাবা৷ ওযাদখান 

কেজুব ফি কেছৰ 

| মাকতাবাতাল তুজৃজ।রী, ইবকত, লেবানন । ]] 


হাওবিবাতৃল বাহাব 
| দার উল-ম।কশোক, বৈরুত, লেবানন |] 


ম্সতাফা লুত্দী অ।ল-মুনকাল্তী 
অন-অব'র।ত 

অ|ল-ফার্দিল।তা 

অ।ন নাজারা ত 

ফিপাবিলুহ তা'জ 

আল-ইনতেক।ম! 


লুৎ্ফী আল-খে। লী 
বেজালুন ওয় হাদিদ্ন 


হাসন মুনেদ 
হেকান্মেত খ'য়বে স্নান 


হ|সান রেশাদ 
মূররুল হারিষ/ত 


হাস।ন ইপমাইল 
ওর।মিল খিয়াম 
| মাকতাবাত!ল তুছুজারী, বৈরুত, লেবানন 1] 


সাল।হ লাবকশ 
মিন আ'মাকেল জাবাল 
| দ।র উল-মাকশোফ, বৈরুত, লেবানন । ] 


